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সন্র্যনিন্ডেল থিস্মেটাল্র ৪ সন্্িলগ্র 
[ ১৯২১-১১৪৪ ] 


এষুগের খ্যাতনামা নট ও প্রয়োগাচার্য শম্ভু মিত্র একটি স্মতচারণার 
সাহায্যে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্টের বিংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় দশকের শুরৃতে এবং তার 
পরবতাঁ সময়ে যে পালাবদল তার স্বরূপ য় করেছেন। শ্রীষুত্ত মিলত 
লিখেছেন, 

« জীবনরঙ্গ'৯ [ তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ] নাটকের প্রথম অংকের শেষটায় 
নাট্য কেমন হবে তার একটা বণ“না ছিলো একটি চরিত্রের মুখে । সোঁট অভিনয় 
করতেন শাশরকুমার । "****, যতোদুর মনে পড়ে, নাটকে ছিলো যে শিষ্য 
1জগ্ঞাসা করেছে নাট্যাগর্যকে, লোকে তো থিরেটার দেখতে আসে আনন্দ করবার 
জন্য, তারা তো শিক্ষার জন্যে আসে না, সুতরাং আপাঁন শিক্ষা দেবেন কী করে ? 
নাট্যাচা তার উত্তরে বলেন যে, নাউটককে শুর; করতে হবে কেতূনপুরের 
ভূনাগ রাজার রাণীর মতো ঘাঘরা দ্‌লিরে, ওডুনা ভীড়বে? আঁখির ঠারে চতুর 
হাঁস হেসে । তারপর অকস্মাৎ নাটকের মধ্যভাগে আসবে সংকট । তখন-_ 

1বনামেঘে বজ্বরবের মতো 
উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া, 
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশা, 
ঝনঝানয়ে ঝাকিয়ে ওঠে আস, 
সানাই তখন দ্বারের কাছে বাঁস 
গভনর সুরে ধরল কানাড়া ॥ 
রন্ত! রন্তু! বেগে গাড়য়ে পড়বে রম্তধারা। যারা আনন্দ করতে এসোছিলো 
তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হয়ে |--”২ 

“জশীবনরঙ্গ”গ নাটকের গাভীর সুরে ধরল কানাড়া* কথাটিকে যাঁদ 
গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি, তাহলে স্বীকার করে নেব যে-_পেশাদার 
রঙ্গমণ ১৯২১-১৯৪৪ এর মধ্যে আরেকটি নবীন নাট্যচেতনাক্ আমাদের প্রাণিত 
করেছিল। পেশাদার রঙ্গমণ্ের এই অধ্যারটি গারিশষুগের মতো ব্যাপক নর 
বটেঃ অনেক নাট্যকার এই সময়ে আসেননি ঠিকই, কিন্তু পারমাণগত না হলেও 
গুণগত উৎকর্ষে১আভনরকলার 'বিবধ“নে এই যুগাঁট নতুন বাতা নিয়ে এসোঁছল। 
শুধু আভনর কেন, নাটক যে একটা ষৌথশিজ্পঃ নাট্যকম যে একটা মহান 


২ বাঙালী মধ্যাবত্তের 'থিয়েটার 


- কব, িয়েটার যে সংস্কৃতির একাঁট অঙ্গ--এসব জুস্থ ভাবনাগহীল 'বিবর্ধিত 
হয়েছিল বর্তমান সময়ে । এই চেতনা স্বীকীত পাওয়ার আগের ষৃগে নাট্য- 
রথীরা সংগ্রাম করে থিয়েটার চালয়োছিলেন, বাঙালীর বিশিষ্ট পুরাণচচা 
. চলোঁছিল মণ্টে ঘোষিত হয়োছিল--ধিম” রঙ্গালয়” । কিন্তু এই পর্বে থিয়েটারের 
জন্য সংগ্রাম ততটা আর করতে হয়ান, এটি সৃন্ট্র কাল। এষুগের ঘোষণা 
তাই-_ 

“বেগে গাঁড়য়ে পড়বে রক্তধারা ! যারা আনন্দ করতে এসোছিলো তাদের 
দুচোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে ।--* 

অবশ্য বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের এই প্রশ্গাতশনীল চেতনা ১৯২১ থেকেই শর; হয়ান। 
দদ্ঘতীয় িশ্বষৃন্ধোত্তর কাল থেকে বঙ্গীর় রঙ্গমণ্ডে প্রকৃত নবনাটাচেতনার শুরু 
হয়। কায“কারণসংত্র ও অনুসম্ধিংসা আমাদের দৌখয়ে দেয় যে, এই চেতনার 
প্রথম সঞ্ণালক শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আসলে এই অধ্যায়টি তো এ ব্যান্ত ও 
ব্যান্তত্বাটকে নিয়েই । 

বাংলা রঙ্গমণ্ডে পবোল্লোখত কালপর্বকে নাম দেওয়া যেতঃ শিশির যুগ। 
দকন্তু এই নামকরণে আপাতত উঠতে পারে । কারণ 'শাশরকুমার এই সময়ের 
প্রধানতম ব্যান্তত্ব হওয়া সত্বেও একাধিক উল্লেখযোগ্য নটের আঁবভাঁব হয়েছে 
এই সময়ের মধ্যে । তাঁরা অনেকেই শাশরকুমারের পথাঁয়ে উন্নীত হবার প্রয়াস 
পেয়েছেন মাঝে মাঝে । আর শিশিরকুমার যখন বিদেশে গেছেন বা অস্থায়ী 
মণ্ে আঁভনয় করছেন ব্যন্তিগতভাবে, তখন এই যুগের অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর 
অভিনেতারা বঙ্গ রঙ্গমণ্চকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ছিলেন। ফলে প্রাতিনিধি- 
স্থানীয় আঁভনেতা ও আচার্য হয়েও সামাগ্রক কঁতত্ব শিশিরকুমারকে দেওয়া হলে 
জোরালো প্রতিবাদ উঠবেই । তবে ব্যাপকার্থে এই যষুগটিকে “শশির যৃগ? 
আখ্যা দেওয়া হলে নিশ্চয়ই প্রাতবাদের তীব্রতা কমবে। 

“শশির যৃগ' আখ্যা না দেওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ আছে। 
আমরা জান, এই 'বদগ্ধ ব্যান্তত্বের সংস্পশধিন্য হয়েও বঙ্গ রঙ্গমণডে (১৯২১ 
থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত ) সেই উনবিংশ শতান্দীর জের তখনও সমানে চলেছে । 
এই যুগেও একাধিক রঙ্গমণ্ডে পুরোনো নাটকের অভিনয় হয়েছে, পুরোনো 
মণ্চস্জ্জার কোথাও তেমন পাঁরবর্তন হয়নি এবং আঁভনেতৃবর্গের একটি বড়ো 
অংশ সেই পরোনো পশাচগীলকেই নতুনকালে ঘারয়ে ফিরিয়ে দোখয়েছেন। 
এমন ?ক, বাধ্য হয়ে শাশরকুমারকে ( বাঁচবার তাঁগদে ) সস্তা রুচির কাছে বেশ 
করেকবার আত্মসমপণ করতে হয়েছে। 

1শশরকুমারের ব্যান্তগত ব্যর্থতারও কিছ; দস্টান্ত আছে। প্রায় চারটি 
দশক ধরে আঁভনয় করেও তান কোনোঁদনই নাটক িলখলেন না। যে সমস্ত 
নাট্যকারেরা শিশির সান্বধ্যে এলেন । যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদ, যোগেশ চৌধুরী, 


বাঙালগ মধ্টাধতের 'থয়েটায গু 


জলধর চট্টোপাধ্যায়, তাপ্াকুমার মুখোপাধ্যান় ) তাঁরাও শিশিরফুমারের কাছ 
থেকে 'বিশেষ প্রেরণা লাভ করতে পারলেন না। আধার 'শাঁশিরকুমার তাঁর 
জুদ্দীর্ঘ নটজীবনে (সামান্য কয়েকজন ছাড়া ) কোনো ভাল নটের সৃষ্টি করতে 
পারেননি । অথথ শিশিরকুমারের তিরোধানের পর বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে ণশশির- 
স্কাঁলং' স্থাপিত হতে পারোন । কাজেই বঙ্গ রঙ্গমণ্চের বন্তুবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেন্রে 
আমরা িশিরকুমারের কালাটিকে শিশির যূগ আখ্যা দিতে পারবো না। 


বর্তমান অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমণ্গিতে প্রবেশের আগে একবার সমসামায়ক 
রাজনৈতিক ও সামাঁজক পটভুমিটি আলোচনা করে নিতে 'চাই। হয়তো 
এই পটভুমিটি আমাদের বিচারের পথকে অুগ্রম করে দিতে পারে। 

১৯২১ থেকে ১৯৪৪, বাংলা দেশ তথা ভারতবষে'র পক্ষে একটি বিশেষ 
পালাবদলের কাল। শুধু ভারতব্ কেন, সারা পৃথিবীর কাছে এই 
কালবৃত্তীট নানা কারণে স্মরণীয় । বিদগ্ধ সমাজ এই কালসীমাঁটিকে বিশেষ 
ভাবে চেনেন, জানেন । 

ইংরাজ সরকারের নতুন ভারত শাসন আইন চালু হয় ১৯২১-এর ৩ 
জানুয়ারি থেকে । এই উপলক্ষে রাণশ 'ভিক্টোরিয়ার পনর ডিউক অফ কেন্ট: 
ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবাসীদের কাছে 'িডউকের এই আগমন ব্যাপারাঁট 
মোটেই ভাল লাগোনি। কংগ্রেস আগেই (ডিউক-বয়কটের 'সিম্ধাম্ত নিয়েছিলেন । 
২৮ জানুয়ারিতে ডিউক কলকাতায় এলে মিছিল, বিক্ষোভ ও জনসভা হয়। 
1িউকের প্রাত এই আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই হোক: বা ব্রিটিশ সরকারের 
নয়া নাতির জনা হোক: শাসক মহলে কোনো বাহ্য প্রাতক্রিয়া দেখা দল না। 
প্রাতাটি ভাষণেই িউক অতাঁতের সম্পক ভূলে পারস্পারক সমঝোতার কথা 
বলেন। 

এঁদকে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়শ ১৯২১ এর ১২ জানুয়ারি 
কলকাতায় ছান্রাদবস পালত হয়॥। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সময়ে শিক্ষায়তন 
বন করোছলেন। পরে অবশ্য অনেকেই ফিরে এসেছিলেন আন্দোলনের ধার 
কমে গেলে । কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আর স্কুল কলেজে ফিরে গেলেন 
না। এরা রাজনোতিক কমন হয়ে গেলেন। 

এই বছরের মার্চ মাস থেকে সরকার পক্ষ অসহযোগ আন্দোলনের শন্তিকে 
উপলখ্ধ করেন। তাই ২৪ মাঠ একি সরকার ঘোষণায় বলা হয়-__ 
“শাননতন্ত্র অচল করে দেবার এই স্পধাকে সরকার যে কোনো মূল্যে স্তব্ধ করে 
দেবেন ।” সরকারের এই কড়া হখশয়াঁরর কারণ, তাঁরা দেখোছলেন অসহযোগ 
আন্দোলনে ক্ষযক্ষাতর পারমাণ কম নয়। বিশেষ করে কিছ; কিছ; সম্নাসবাদণী 
কাষকলাপ সরকারকে ভীত করে তুলেছিল । 
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১৯২১ সালের সবচাইতে বড়ো খবর- সুভাষচন্দ্র বন্গুর (১৯২৯১ মে) 
?সভিল সার্ভস থেকে পদত্যাগ ও জাতীয় মূন্তি আন্দোলনে যোগদান । 
বাংলাদেশের সমাজে এর নিদারুণ প্রাতক্রিয়া হয় । এই ঘটনার পর বাংলাদেশের 
সবন্তই সুভাষচন্দ্রের একটি স্থায়ী ইমেজ” গড়ে উঠেছিল। 'বশেষ করে 
যুবকসমাজের কাছে সুভাষচন্দ্র আঁবসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। 

১৭ নভেম্বর তাঁরখে 'প্রন্ম অফ ওয়েলস ভারত সফরে আসেন। য:ব- 
রাজকে বয়কট করার প্রস্তাব গনয়োছলেন কংগ্রেস এবং সেই হিসেবে ওই দিন 
সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। কলকাতায় এই হরতালের সাফল্য মনে রাখার 
মতো ।৩ নভেম্বরের শেষের 1দকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমটির বৈঠকে 
আইন অমান্য আন্দোলন শুর; করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চিত্তরঞ্জন দাশের 
উপর এই আন্দোলন পাঁরচালনার ভার অপণণ করা হয়। প্রথমদিকে এই 
আন্দোলন তেমন সাড়া জাগায় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তীদেকীর 
গ্রেপ্তারের প্রাতবাদে সারা বাংলাদেশ মুখর হয়ে ওঠে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক 
আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 

নূরকারপক্ষ থেকে "চত্তরঞ্জনের কাছে একাঁট প্রস্তাব দেওয়া হয় । প্রস্তাবে ল্ড 
রোনাল্ডম চিত্তরঞ্জনকে জানালেন, যাঁদ কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট প্রস্তাব তুলে 
নেয়_-সরকার তার দমনম্‌লক নাত প্রত্যাহার করবে । চিত্তরঞ্জন জানালেন, 
প্রস্তাব বিবেচনার দাঁয়ত্ব কংগ্নেসের নেতৃত্বের তাঁর একার নয়। আর ১০ 
গডসেম্বর স্বরং চিত্তরঞ্জনও গ্রেপ্তার হলেন। অন্যান্য প্রদেশেও নেতাদের ধরপাকড় 
করা হলো । মাঁতলাল নেহরু ও লাজপত রায় গ্রেপ্তার হন। 

কংগ্রেসের নেত্তবর্গকে কারাগারে বন্ধ করেও ইংরাজ সরকার খব শান্তিতে 
ছিলেন না॥। সরকার নরমপন্থণ নীতি 'নয়ে একটা সমঝোতার 'দিকে এগিয়ে 
এসোঁছলেন। কিন্তু কারাগারের বাইরে তখনকার মতো কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের 
কাছে নাত স্বীকার করলেন না। ১৯২১ এর ডিসেম্বরে আমেদাবাদ কংগ্রেসে 
আইন অমান্য আন্দোলনের শপথ নতুন করে নেওয়া হলো। ১৯২২-এর প্রারম্ভে 
অসহযোগ আন্দোলন একটি পরপণ গণআন্দোলনের রূপ নেয়। 

1কম্তু সেই আন্দোলনের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গোটা পরিকজ্পনা'টি 
হঠাৎ পরের মতো উবে যায় । চৌিচেরায় ইংরাজ প:ণলশের হংস্র আক্রমণে 
শবাকপ্ত প্রতিক্রিয়ার পাঁরপ্রোন্ষতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনের 
ডাক প্রত্যাহার করেন. কংগ্রেস ও তাদের নেতা ম. ক গাম্ধী মনে করেন যে দ্গ 
হিংসার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে । 

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় বহু কংগ্রেস কমদর্র মনে একটা 
হতাশার ভাব দেখা বায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি একটা অনীহারও সৃষ্টি 
হয়। বাংলাদেশে বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষপন্ছ' ষুবননে বিভ্রান্তি) বিদ্রোহ 
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এবং তাঁর প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এমন সময় গাম্ধীজকে গ্রেপ্তার করা 
হলো--১০ মার্চঠচ ১৯২২। আন্দোলনের মেরুদণ্ডটি এবারের মতো ভেঙে 
গেল। 

এই অবসরে ১৯২৩ সালে ভারতবর্ষের বহয্‌ স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে 
যায়। ১৯২৩-এর মে মাসে কলকাতায় একটি সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা বাঁধে । 
ফলে 'হন্দ:-মুসলনান সম্পক“ আবার তিস্ত হয়ে উঠল । বহু চেষ্টা করেও এই 
তিন্ততার অবসান তখন আর ঘটানো যায়ান। 

১৯২৩ সালেই বৈপ্লাবক কার কলাপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । জুলাই 
মাসে বিপ্লবীদের প্রীস্তকা ও প্রচারপন্রসমূহ দেখা দিতে আরন্ত করে। 
'অনুশশলন' ও “যুগান্তর দলগুলির পুনজগিরণ হয়। এই বছরের শেষের 
দিকে চট্টগ্রামে সূ" সেন বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই দল আসাম- 
বেঙ্গল রেলওয়ের অফিস থেকে সাতাত্তর হাজার টাকা লূঠ করে অস্ত্রশস্ 
সংগ্রহের প্রয়োজনে । 

১৯২৪ সালে গাম্ধীাজ অস্রচ্থুতার কারণে কারামন্ত হন। কারামন্ত হওয়ার 
পর 'তাঁন সর্বস্তরে সরকারের সঙ্গে অসহযোঁগিতার আহবান জানান। ১৯২৪-এ 
ম.সাঁলম লগ ও কংগ্রেস পৃথক পৃথক ভাবে বৃঝেছিলেন আন্দোলন মোটামুটি 
ব্যাহত হয়েছেঃ কাজেই একটা সব্দলীয় সম্মেলনের প্রয়োজন । ২১ ও ২২-এ 
নভেম্বর বোম্বাইতে একটি যৌথ সম্মেলনে সরকারকে ১৯১৮"র তিন নম্বর আইন 
(বিনা বিচারে আটক আইন ) ত:লে নেবার দাবি জানানো হয়। 

সর্বভারতীয় পধাঁয়ে খন এই আলাপ আলোচনা বসোন এবং মহাত্মা যখন 
জেলে তখন বিপ্লবী গেপীনাথ সাহা পুলিশ সবাধিনায়ক চার্লস ঢেগাটকে 
মারতে গিয়ে ভুলক্রমে অপর একজনকে হত্যা করেছিলেন। গোপাীনাথ সাহার 
প্রাণদণ্ড হয়। সমগ্র বাংলাদেশে গোপীনাথ সাহার নাম আলোচিত হতে 
থাকে । ১৯২৫ সালের ২৫ মার্চ মহাত্মা ও চত্তরঞ্জনের আলোচনার ফলে সমস্ত 
রকম 'হংসাত্মক কাষধকলাপ বন্ধের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানানো হয় 
এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্জামা রোধের ব্যবস্থা হয়। 

সাবধানতা সত্বেও ২ এ্রাপ্রল থেকে ১১ গ্রীপ্রল (১৯২৬) কলকাতায় একাটি 
ব্যাপক ধরণের দাঙ্গা হপ্ন। -পরে সারা এরপ্রল মাস জুড়ে এই দাঙ্গা চলতে 
থাকে । হম্দ-ম.ুসলমান সম্পকের অবনাঁতি যে কোন: পযয়ে গিয়েছিল তা 
অনুধাবনের জন্য ১১২৯-এর ১ জানুয়ার মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির 
ইস্তাহার পাঠই যথেন্ট। সুযোগ বুঝে জিন্না মুসলমানদের জন্য কতকগনীল 
রাজনোতক আ্ীবধা দাঁব করে বসলেন। 

১৯২৯ সালের ১০ জ;লাই লাছোর বড়যন্তর মামলার আসামীরা অনশন শুর 
করেন। তাঁদের বন্তব্য ছিল যে যেহেত তাঁদের রাজদ্রোহাঁ হিসেবে বন্দী কণ। 
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হয়েছে সেহেতু তাঁদের যুগ্ধবন্দণর মধাদা দেওয়া; হোক । দীঘশীদন অনশনের 
পর সরকার তাদের আঁধকাংশ দ্াাঁব মেনে নেন। একমাত্র যতনদাস ছাড়া 
সকলেই অনশন প্রত্যাহার করেন। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস ১৩ 
সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর মরদেহ কলকাতাম্ন এলে অভূতপূর্ব শোক- 
মিছিল হয়। 

১৯৩০ সালে সর্বস্তরের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার 'বপর্যস্ত হয়ে 
পড়ে। এই সনয়ে আবার ১৯১০ সালের সংবাদপত্র কণ্ঠরোধ আইন (প্রেস 
আঁডনন্যান্স) 'বাধবদ্ধ করা হয়। সঙ্গে চালু হোল পকাীমনাল ল”। এই 
আইনবলে 'বাঁভন্ন সংগঠনকে বে-আইনীী ঘোষণা করা হলো এবং সভাসমিতি 
বম্ধ করা হলো। ১৫ সেপ্টেম্বরে িজলী জেলে বিচারাধীন আটক বন্দীদের 
উপরে নহশংসভাবে গুলি চালানো হয় । এই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা- 
দেশের ঘরে ঘরে নতুন স্বদেশচন্তার সুন্রপাত হয় । 

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বাতা তখন দিকে 1দকে ম্যান্তর ডাক এনে 'দয়েছে। 
সেই মমীন্তমন্ৰে নতুন পাঠ নিলেন যুগান্তর দলের নেতারা । ২৫ অগাস্ট ১৯৩০-এ 
টেগার্টের গাড়ীতে বোমা ফেলা হলো। টেগা্ট এবারেও বে'চে গেলেন। 
তারপর ৮ ডসেম্বর বিনয়-বাদল-দশীনেশ কারাবিভাগের ইনসপেকটার 
?সমসন্‌কে হত্যা করে এক ইতিহাস তৈরা করে 'দিলেন। 

একাঁদকে অসহযোগ অপরদিকে সন্ত্রাসমূলক কাযকলাপ যখন সারা 
ভারতবকে নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহতে 
নেতবগ্ের সিদ্ধান্তে আকস্মিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 
এবারের আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ায় কংগ্রেস মহলে বিরোধী দ:ট শাবির গড়ে 
ওঠে ॥ অন)দিকে মুসলিম লীগ তিলে তিলে সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে উচ্চাকত 
করে তুলতে থাকে । ১৯৩৫-এর নতুন ভারত-শাসন আইনে ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে 
পৃথক হয়ে গেল। এই নয়া শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় অসহযোগের উত্তাপ 
কমে গেল। ১৯৩৭ সালের নিবচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে জয়' হলো । 
কংগ্রেসের এই জয়লাভ যেন কতকটা হিন্দ নেতৃত্বেই জয়লাভ--এই ধারণা 
থেকে মুসলিম লগ আরও শস্ত হাতে সংগঠন তৈরী করতে লাগল । 

আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও তখন বিশেষ জুখের সময় নয়। ভাঙ্গাগড়া ও সাম্রাজা- 
বাদের পারস্পরিক 'বিরোধের তণব্রতা বাড়াছল ধনতন্দের অথণনৌতিক সংকটের 
সঙ্গে তাল 'মালয়ে। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর 'ছ্বিতীয় বশ্বয-ধ শুরু হলো । 
[তীয় বিশ্বষৃদ্ধের কালে সারা ইওরোপের ভয়াবহতার 'দিকে তাকিয়ে থাকতে 
হলো ভারতবাসীকে । একান্ত আনচ্ছার মধ্য 'দিয়েও পরাধীন ভারতবাসীকে 
এই দুভাগ্যজনক পরিস্থিতির গঙ্গে যুস্ত হয়ে পড়তে হলো । 

অবশ্য 'ছিতীয় 'বিশ্ববুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অনেক বেশী উজ্জ্বল 


বাঙাল? মধ্যাবত্তের 1থয়েটার থ- 


করে তুলোছিল। বোঝা গিয়োছিল যে সাম্মজ্যবাদ পেছ হটছে, পাঁথবীতে 
ওপাঁনবোশিক শাসনের 'নগঢ় ভেঙ্গে স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত আনিবাষ। 
এই আঁনবাধতার ফলশ্র:ীত স্বরূপ নানাবধ সংগ্রাম ও 'বিনাষ্টর মধ্য ?দিয়ে 
ইতিহাসের এক মহাদ-ঃসময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম ১৫ অগাস্ট ১৯৪1 । 

বাংলাদেশ তথা ভারতবষের এই রাজনৈতিক পটভাামকাটি সামনে রেখে 
আমরা যাঁদ মন্তব্য করি - রাতারাতি এই বঙ্গভমি বিপ্লবের পাঁঠভমি হয়েছিল 
এবং সমগ্র কলকাতা শহর সেই আদ্দোলনের সক্রিয় শারক হয়ে উঠছিল তাহলে 
অসত্য কথা বলা হবে। স্বাধীনতা পরবতাঁ“কালে আমাদের সামনে “আন্দোলণা' 
পবপ্লব' প্রীত শব্দগ-ল যে ছাব উপস্থিত করে বিশ শতকের প্রথম চারাঁটি দশকে 
এই একই শব্দসম্ভার তেমন কোনো স্পস্ট ছাঁব গড়ে তোলোন। 

স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্ধন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, অখণ্ড বাংলাদেশে সেই উনিশ 
শতাধ্দীয় আবহাওয়াই চাল আছে । কলকাতা 'িশ শতকের প্রথম চারাঁট দশকে 
একি বনেদী শহরে পাঁরণত ॥ বর্তমানে কলকাতা শহরের যে প্রসার ঘটেছে 
তখন তার অনেক িছুই ছিল না। জনসংখ্যা গিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটি 
আরও সহজ হয় । ১৯২১:৪৪ এই অধ্যায়ে কলকাতার জনসংখ্যা উীনশ শতকের 
তুলনায় বেড়ে গেলেও বশ শতকের পঞ্চাশের তুলনায় প্রায় অর্ধেক । এই শহরে 
বাস করেছেন তখন কিছ? কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা সাধারণ মানুষও । 
শহরে এ"রা সরকারী কাজে হ্্ত হয়ে গেছেন, সামান্যকিছ: বিদ্যা থাকলেই । 
তখন একটি জ্যানয়ার ক্লাকএর চাকারর জন্য ভাবতে হতো না। কলকাতা 
শহরে বাস করছেন সেই পুরোনো উচ্চ মধ্যাবত্তেরা। যাঁরা বিশ শতকের 
প্রথমাধেও রায়বাহাদুর” খেতাবলাভের চেস্টা করেছেন এবং পাবপুরুষের 
আঁজত সংস্থানের উপর নিশ্চিন্তে বসে জীবন 'নবাহ করছেন । িশঙ্গেপে অর্থ 
বিনিয়োগের চেষ্টা নেই এ*দের, কাঁষ অর্থনগাতর উপর এখনও 'বিস্তর বিশ্বাস । 
গ্রামে গেলে (খাজনা আদায়ের জন্য ) 'রাজাবাবু* সম্বোধন শুনছেন। 

সত্তরের দশকে এসে আমরা যে কলকাতাকে দেখাঁছ (ভাবতে আশ্চযয লাগে )' 
সেই কলকাতাকে চল্লিশের দশকে 'ফাঁরয়ে দিলে আজকের মফস্বল টাউন বলে ভ্রম 
হবে। চাল্লশের দশকে এমনাক. পণ্চাশেও খাস কলকাতা শহরে গ্যাসের বাতি 
জবলত। গভীর রান্রতে আজকের মতো “কল্লোলিন?' থাকত না এ-শহর। 
বাঁড় ভাড়ার 'বজ্জীপ্ত থাকত যন্ত্তন্র, শহরের বুকে টগবাগয়ে ছটত ঘোড়া । 
প্রাতাট ধনীর বাড়ীতে একট করে আন্তাবল থাকত, থাকত সহিস। এগুলো 
পারিবারিক সম্ভ্রমের প্রতীক ছিল। 

দ্বিতীয় গবশ্বযুত্ধের পর থেকেই কলকাতা শহরের পাঁরাধি বাড়তে থাকে । 
আগে কলকাতা শহর বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতাকেই। চৌরঙ্গীর পর সবই 
গ্রাম পর্যায়ভুন্ত । ভবানীপুর অণুলে 1কছ? বনেদী পাঁরবারের বাস ছিল অবশ্য ।. 


৮ বাঙালদ মধ্যবিত্বের 'থিয়েটার 


আসলে ছিতীয় বিশ্বযূদ্ধ এসে আমাদের 'ধ/যূগীয় জীবনযাত্রার 'না্দন্ট 
ছক'টি ওলটপালট করে দিল। কলকাতায় বোমা পড়োছল স্বাধীনতা লাভের 
আগেই । আত্মরক্ষার তাগিদে দীর্ঘাদনের অভ্যস্ত জীবন থেকে মানুষ বিচ্যুত 
হয়ে পড়ে। এল নানাবিধ য.দ্ধকালীন সংকট । কলকাতার মানূব এই সময়ে 
সবপ্রথম ব্যাগ হাতে চালের জন্য লাইন দিলেন, একটুকরো রুটির জন্য 
মারামারি লেগে গেল। পর়সা থাকা সত্বেও কাপড় যোগাড় করা যাচ্ছে না। 
এবং শেষদিকে আসছে দলে দলে গ্রামের বুভূক্ষু মানুষ । দোকানগগলতে 
খাবার সাজানো আছে অথচ ফুটপাতে 'থ্যাতা ই'দুরের মতো ঘাড় গজে' মানুষ 
না খেতে পেয়ে মরছে । পাঁরচিত ছক ভাগা এই জীবনে অভ্যন্ত হতে হতে 
স্বাধীনতা এসে গেল। 

১৯২.-১৯৪৪ এই পর্বে সব চাইতে লক্ষণীয় 'শক্ষাদশক্ষার প্রসার । বশ 
শতকের শুর থেকেই বহু স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে এই কলকাতা শহরে। 
তখন স্কুল কলেজের ছাত্রদের আধকাংশ আসছেন মধ্যাবত্ত ঘর থেকে । 
পণ্ডাতাবদ্যার যুগাঁট ক্রমে ক্রমে অপসারিত হলো। অন্তঃপুরচারিণী 
মহলারাও শিক্ষাীক্ষার প্রাতি আগ্রহদ হয়ে উঠলেন । তবে এই 1শক্ষান্তে তাঁদের 
খুব কম সংখ্যকই কোনো বাত্ত অবলম্বন করেছেন। 

পাশ্চাত্য ধরণের ?শক্ষাদীক্ষার প্রসারের কৃফলগীলর কথা বাদ রেখে বলা 
চলে-এই শিক্ষালাভের ফলে নিগ্নীবত্ত মানৃষের সামনে বেচে থাকার 
অধিকারের ধারণা'ট স্পন্ট হয়ে ওঠে । “লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে 
সে প্রভৃতি প্রবাদের জন্ম হলো এই সময় থেকে । স্বাভাঁবক ভাবে চাকুরির 
নিমিত্তে পড়াশুনোর ব্যাপারটি জরুরণ হয়ে পড়ল। এবং আনন্দের কথা, 
যুদ্ধের বাজারে অনেকে চাকার পেয়েও গেলেন। 

তাহলে, মেনে 'নিতে হয়- কলকাতা শহরে আগে যাঁরা বাস করতেন 
তাঁদের থেকে ১৯২১-৪৪ এর মানুষেরা একট: আলাদা জল-বাতাসের মধ্যে 
লালিত। বিশেষ করে শেষাঁদকে সাধারণ মধ্যাবন্ত ও নিগ্নীবত্তেরা বাস করতে 
থাকলেন কলকাতা শহরে । এদের কোনো পধাঁজ ছিল না, গ্রামে ছিল না 
জমি--তব্‌ এরা মানৃষ, এরাও এখন থেকে কলকাতার নাগারক। এ*দের 
থেকেই এক ধরণের প্রগতিশীল বাঁদ্ধজীবীর উদয় হতে থাকল। তাই এক 
একবার মনে হয়, গোটা জাতটাকে নাড়া দেবার জন্য বোধহয় "দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন ছি: । 


বাংলাদেশের এই রাজনোতিক ও সামাঁজক পাঁরবেশাঁটি যে বিশেষভাবে 
এই সময়ের পেশাদারণ মণ্চকে আঘাত করেনি--তা বলাই বাহূল্য। তথাপি 
এই যুগেই আমরা “কারাগার* বা গ্গাঁরক পতাকা'র মতো নাট্যান্‌্ঠান 


বাঙালন মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৯ 


দেখতে পেয়েছি । আবার আঁভনয়ের দ্বারা, উপস্থাপনার সাহায্যে ষুগের 
দাবিকে পুরোনো নাটক 'দয়েই স্বীকার করা হয়েছে । কিন্তু সংখ্যায় তা নগণ্য। 
আসলে পেশাদারী রঙ্গমণ্টের এই যুগাঁট নাট্যকলা 'ববর্ধনের 'দিকে বোশ 
গরেত্ব দিয়েছে এবং একশ্রেণীর মধ্যাবন্ত দর্শক তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন । 
যথাথ পালাবদল ঘটল ১৯৪৪-এর পর। পরবত পর্বে আমরা সাবস্তারে 
তার আলোচনা করব । বর্তমানে আলোচ্য ১৯২১-৪৪ এর মণ্গুীল। 


১, 'মনাভাঁ থিয়েটার ঃ ১৯২৫-১৯৪৪ 


১৯২২ সালে 'মনাভাঁ থিয়েটার যে আঁগ্রদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কেন-__ 
সেকথা আমাদের জানা আছে ।* দীঘ" তন বছরের চেষ্টায় উপেন্দ্রনাথ মিশ্ত 
আবার এই 'থিয়েটারটির নবজীবন দান করেন । এই তিন বছর সময়ে মিনাভরি 
অভিন্তৃবর্গ 'বাভন্ন মণ ভাড়া করে থিয়েটার করতে থাকেন। নতুন 'মনাভারি 
উদ্বোধন হলো মহাতাপচন্দ্র ঘোষের “আত্মদর্শন' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে । ৮ 
অগাস্ট ১৯২৫। “আত্মদর্শন* 'িনাভরকে সুনাম এনে 'দিয়োছিল। সব 
ভূমিকাই হৃদয়গ্রাহী হয়ঃ 'িশেষ করে হাঁদুবাবৃর মনরাজার ও রেণবালার 
সুখের । উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালী" 
বিশেষভাবে দর্শকের মনে সাড়া জাগ্িয়োছিল। বাঙালীর বিচিত্র সংসারই 
নাটকাঁটর উপজীব্য । কৌতুকধম” এই নাটকটির স্ম€ত আজও অনেক বাঙালী 
দর্শকের কাছে আনন্দের সামগ্রী। অমৃতলাল বসুর ব্যাঁপকাঁবিদায়' মণস্থ 
হয় এই বছরেই। 'ব্যাপিকাঁবদায়” নাট্যাভিনয়েও 'মনাভরি দল নতুন রসের 
যোগান দেন। 

মিনাভয়ি দানীবাব; যোগদান করেন ১৯২৭ সালের শেষে । দানীবাবুর 
নেতৃত্বে অমৃতলালের “যাজ্ঞসেনী” আভনশত হয়। দানীবাবু অজ্পাঁদনের জন্য 
মিনাভয়ি এসেছিলেন। তিনি চলে যাবার পর কয়েকজন নতুন অভিনেতা 
মিনাভয়ি যোগৰান করেন । শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, প্রভাত 1সংহ, ভুমেন রায়, 
এবং কৃষ্চন্দ্র দে প্রভতিরা 'মিনাভয়ি যোগ দিয়ে আধুঁনক কালের আঁভনয্ন- 
রীতির পাঁরচয় দেন। শেষোন্ত দুজন 'শিজ্পশর সঙ্গীত ও অভিনয় আজও 
আমাদের স্মীঁততে অম্লান । 

বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী মনাভয়ি যোগদান করেন ১৪ গ্রাপ্রল 
১৯৩০! অহীন্দ্রবাবুর মিনাভন্মি যোগদান ব্যাপারটি স্টার ( আট) ভালো 
চোখে দেখেনান। তাঁরা অহীশ্দ্রবাবুর নামে এক মামলা জড়ে দেন। প্রান 
অকারণ এই মামলায় অহীল্্রবাবংকে আটশত টাকা 'দয়ে মিটমাট করতে হয় । 


* বাঙালন মধ্যাবত্তের থিয়েটার--১ম খ'ড দুষ্টবা । 


১০ বাঙাল মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


যাহোক) অহ'ন্দ্রবাবু 'মিনাভাঁয়- যোগদান করার পর থিয়েটারের শৈথিলা 
ও অসংযম শাসিত হয় । মণ্কে শৃঙ্খীলত করার কাজটি যে কতখানি দুরূহ 
ও দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল সেকালে, তা আজ আমরা কজ্পনাও করতে পার 
না। মিনাভঁয় ম্যানেজার হিসেবে অহীম্দ্র চৌধুরীর আভিজ্ঞতাঁটি অবশ্যই 
স্মরণীয় । তাঁর আঁভজ্ঞতার পুনর-ল্লেখ না করলে বশ শতকের তিনের 
দশকের নাট্যশালাকে চিনতে পারা যাবে না। 

আঁভজ্বতা'ট অহাম্দ্র চৌধুরণীর নিজের ভাষায় এরকম : 

“আমি প্রথমেই এক নোটিশ জারী করে দিলাম যে মণ্ের ভেতরে কোনো 
অপ্রয়োজনীয় লোকের আসা চলবে না__আজ্ডা দেবার জায়গা এটা নয়। এই 
বিজ্ঞপ্তির ফলে স্টেজের ভেতরে ফালতু লোকের ভিড় কমে গেল বটে, কিন্তু 
সেই সঙ্গে একটি অপ্রীতকর ঘটনাও ঘটলো । জনৈক ভদ্রলোক:*"থয়েটারের 
দিক থেকে তান ছিলেন ৫দ্দের লক্ষন । .**এই ভদ্রলোক করতেন 'ক-_ 
অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভেতরে চলে আসতেন ।.**আমার এই নোটিশ জারীর 
পর দেখা গেল সে ভদ্রলোক আর থিয়েটারেই আসছেন না। 

এই না-আসা মানে হল 1ঘয়েটারের এক নিয়ামত দর্শক কমে গেল, অথাৎ 
সপ্তাহে ৪ দিন - মাসে ১৬ দিন পাঁচ টাকা করে মোট আশঈ টাকার মত আয় 
কমে গেল। 

এই লোকসানের ফলে উপেনবাব: ও রামবাবু (মালিক ও মািকপক্ষ ) 
উভয়েই বেশ একটু অসম্তুষ্ট হলেন। বললেন- নোটিশ তো উন ভালোর 
জন্যেই ?দয়েছেন, 'কন্তু এতে যে 1থয়েটারের প্রচুর লোকসান ।”5 

ম্যানেজার অহীন্দ্রু চৌধুরণ আভনেত্রীদেরও শৃত্খালত করেন। সাজঘরের 
সামনে বসে অশোভনভাবে ধূশপান করতেন আঁভনেত্রীরা। শৃঙ্খলা প্রয় 
অহীন্দ্র চৌধুরণ বধাঁয়সী নগেদ্দ্রবালাকে এজন্য ক্ষমা করেনান। তাঁর নির্দেশে 
এই অস্রম্দর দৃশ্যের পুনরাবাণত্ত আর হয়নি । 

অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নদেশনায় মিনাভয়ি 'আত্মদশন” ও শমশরকুমারঈ'র 
অভিনয় হয় । শেধোস্ত নাট্যানুজ্ঠানে অহীন্দ্র চৌধুরীর “আবন' ও নীহারবালার 
'নাহরিন* খুব প্রশংসা পায় । ১৯৩০-এর জুন মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 
'রাঙা-রাখী+ মঞ্চস্থ হয়। 'রাঙা-রাখী” মণ্চসফল হতে পারোনি। ন্তু এই 
নাট্যান্গ্ঠানের প্রয়োগপদ্ধাত এবং “সদাশিব মুখুজ্যে দর্শকদের দৃষ্টি 
আকষণণ করে। সমালোচনা প্রসঙ্গে “সংবাদ” 'িখোঁছলেন ; 

“ম্ুদক্ষ রূপসঙ্জাকর হিসাবে অহীন্দ্রবাবূর প্রশংসা করা বাহূল্য ৷ সদাশিবের 

ভ্যমকায় যে গূণাট তাঁকে বৌশল্ট্যশালী করে তুলেছিল সেঁটি তাঁর সংযম । 

অঙ্গভাঁঙ্গর আতিশধ্য বা কণ্ঠস্বরের আঁতারন্ত বিক্রম তরি অভিনয়ের মধ্যে 

একটিবারও আমাদের চোখ-কানকে পাড়া দেয়নি 1৫ 


বাঙাল মধ্যবিত্বের 1থয়েটার ১৯ 


অহীন্দ্র চৌধুরীর শেষাদকের অভিনয় আমাদের দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল । আমরা সেই আভিনর দেখে মনে মনে "সংবাদের" সমালোচনার 
সঙ্গে সহমত হয়েছি! অঙ্গরচনা সম্পকে তাঁর বিশেষ আঁভক্ঞান ছিল। "তান 
আঁভনয় করতেন কতকটা ইমোশান 'দয়ে অঙ্গভাঁঙ্গর সাহায্যে এবং চাঁরতরানুযায়ী 
বাচনকলা প্রয়োগে । এতে কুত্রিমতাটুকু চোখে পড়ত । কিন্তু বলতেই হবে, 
1তাঁন যতক্ষণ মণ্ে থাকতেন, ততক্ষণ দর্শক তাঁকেই দেখতেন। 

রাঙারাখী'র পর মিনাভয়ি বেহ্‌ূলা' মণস্থ হলো। হরনাথ বজ্জু এই 
নাটকটি লিখোছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলেও নাটকাঁট আভন'ত 
হয়েছিল । হঠাৎ সেই পুরোনো নাটকটিই 'িমনাভয়ি দেখা দল নতুন করে। 
এর কারণ মম্মথ রায়ের “চাঁদ সদাগর” ॥ মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর'-_বিপুল 
জনবন্দনা পায় এবং এর ব্যবসাগ্িক সাফল্য সমসামায়ক মণ্গুলির ঈষরি 
কারণ হয়ে দাঁড়ায় । ফলে 'িনাভয়ি বেহুলা” পরিমাজিতি হয়ে আবার 
এল। “মাণভদ্রার সপ“নৃত্য' দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। এ চরিত্রে 
র্‌পদান করেন চারুশবীলা। “চন্দ্রধর" চাঁরত্রাট যথারীতি অহীন্দ্র চৌধুরী 
কতক রূপায়িত হয় । সমালোচনা প্রসঙ্গে 'স্টেটসূম্যান* িলখোছিলেন__ 
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ধেহুলা'র প্রশংসা হওয়ার অন্য কারণ-_পট্রক দিন” । অহীন্দ্র চৌধুরী 
গলথেছেন * 

দর্শকদের মুখ চেয়ে এ বইতেও একাঁট ইল্যশান সিন রাখতে হয়োছিল_ 
সেটা ছিল একবারে শেষ দশ্যৈ। দেবতাদের বর ও আশাবাদ লাভ করে 
বেহুলা রে পেলেন মৃত স্বামী লখীম্দরকে- এই 1ছল দংশ্যটির 
বষয়বন্তু। জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, আঁগ্ঘর মধ্যে দিয়ে যাওয়া __ এসব 
তো ছিলই, কিন্তু সব থেকে তাক-লাগানো ব্যাপার ছিল যেখানে শেষ 
দৃশ্যে মেদমাংস গলে-পচে যাওয়া কংকালাঁটর বদলে উঠে বসলেন 
লখান্দর পুনজাীীবত হয়ে ।” 

“দেশের ডাক* (প্‌ব্নাম-_ গ:নদা-কি-গুণ্ডা” লিক্ষমীলাভ? ) মণস্ছথ হয় 
১৯৩০ সালের িসেম্বরে। সবাঁদক থেকে নাট্যান্ষ্ঠানীট সফল হয়। 
ভূপেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিখিত “দেশের ডাক” আঁভনয়ানুজ্ঠানের ভূমিকা- 
শলাপ এই রকম-_ 

গৃণধর-_অহীম্দ্র চৌধূরশ, কানাইলাল--শরৎ চট্টোপাধ্যায় গোপানাথ _ 


১২ বাঙাল? মধ্যবিত্ত থিয়েটার 


রাত রায়, অদ্ভুতকুমার-_ব্রজেন সরকার, নিরঞ্জন-__স্ুরেন রায়, লছমী-_ 

আঙ্গুরবালা, সুনীত--আসমান, ভণ্ডুল রেণুবালা। 

১৯৩১ সালের প্রথম ছয় মাসে মনাভয়ি কোনো নতুন নাটকের অ'ভিনন্ন 
হয়ান। শরৎচন্দ্র ঘোষের “আভজাত' নাটকটি মণ্চস্থ' হয় জুন মাসে। 
“আভজাত' সম্পকে“ মন্তব্য করে পশণশর" লিখোছিলেন ; 

“প্রযোজনার দিক দিয়া নাটক একেবারে নিখ*ত হইয়াছে বলা যায় । যে 

ধরণের নাটক অদ্যাবাধ রঙ্গালয়ে আভিনীত হইয়া আসতেছে, 'আভঙগ্গাত' 

ঠিক সে ধরণের নাটক নয় ।” 

“আভিজাত” নাট্যবোধসম্পন্ন দশকের কাছে আদৃত হয়োছিল। যাঁরা 
মণ্চকৌশল সম্পকে উৎসাহ তাঁদের কাছে একটি সংবাদ নিবেদন করার আছে। 
অহীন্দ্র চৌধ -রী 1লখেছেন, 

“একটি সেটে সমগ্র নাটক আঁভনীত হত। চার অত্কে এই সেটের কিছ: 

রকমফের হত। প্রথমে আভিজাত্যের চরম দিকটা দেখানো হত, এমন করে 

পষর়িক্রমে শেষ অধ্কে দেখানো হত দারিদ্র্যের চরম অবস্থা ॥” 

১৯৩১ সালের অগাস্ট মাসে স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকসর্বস্ব নাটক 
কালির সমদ্দ্র মন্থন” আঁভনীত হব । এই নাটকের উৎসর্গ পত্রে 'বিবয়বস্তুর 
আভাস আছে। নাট্যকার লিখেছেন, 

“কালির নশলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ডুষে যাঁরা পান করছেন, 

আমার সেই কেরাণী ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলাম |” 

৯ অক্টোবর ১৯৩১-এ শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ আঁভনীত হয় । “কৈলাশ- 
খুড়ো'র ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রনাথের ভূমিকায় শরৎ চট্রোপাধ্যায় 
সুখ্যাতি লাভ করেন। 

ধিরপাকড়” নানভঞ্জন'। পদধৃলি” “হাটে হাঁড়ি “আগ্রীশখা” প্রভৃতি 
নাটকাভিনয়ের পর ভোলানাথ কাব্যশান্ত্রীর “বাসুকী” (১৯ ডিসেম্বর ১৯৩১) 
মণ্চমায়ার জোরে উতরে গেল । দর্শকেরা--ইন্দ্রর সিংহাসন ধরে তক্ষকের ঘর্গ 
গমন, সপবজ্জের সময় সর্পকুলের আগুনে আহত প্রভাত মণ্মায়া দেখে 
হাততালি দিতেন। 'বাস্থুকী” আঁভনয়ের সময় আঁভনেত্রী উমাশশী ও 
নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মনাভয়ি যোগ 'দিয়োছিলেন। বেশ 
1কছকাল ধরে মিনাভগ়ি “বাজুকণ* আঁভনীত হতে থাকে । 

১৯৩২ সালের (১০ জলাই ) মিনাভরি নতুন নাটক পুরোহিত" । নাট্যকার 
ফণীভুষণ বিদ্যাবিনোদ । যে কারণেই হোক “পুরোহত' বৌঁশাদন চলোন। 

১৯৩২ সালাট 'মনার্ভার পক্ষে মোটেই সুবিধার নয়। পাশাপাশি অন্যান্য 
থিয়েটার ঘখন দর্শনপর হার বাড়িয়ে দিতে থাকেন তখন গিনাভাঁ টিকিটের দর 
কাময়ে দিলেন । অর্থনীতির এই স[ন্ন ধরে দর্শকের হার বৃদ্ধি পেল বটে, 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের গথক্নেটার ১৩. 


িম্তু আয় আগ্ের মতোই রইল। বছরের শেষে বড়াঁদনের সময় বরদাপ্রসন্ন 
দাসগুপ্ের “দেবষান)' মণস্থ হয়। শমশরকুমারী'র মতো দেববান+'ও 
বরদাপ্রসম্নের মণ্চসফল নাটক । কাজেই “দেবযান?' মিনাভাঁকে কিছ; সময়ের 
জন্য সরগরম রেখোঁছল । 

১৯৩৩ সালে 'মিনাভয়ি “দেবযানী' ও “পুরোহিতে'র আঁভনয় চলতে থাকে । 
অহীন্দ্র চৌধুরী এই সময় আবার ফিরে যান স্টারে। সেখান থেকে চলে 
গেলেন নাট্যানকেতনে ৷ 

অহীম্দ্র চৌধুরী িনাভাঁ ছেড়ে চলে গেলে উপেন্ত্রনাথ 'িত্র খুব ভাবনায় 
পড়লেন। টিকিটের মূল্য আরও হাস করেন তানি । গ্যালারীর দশক এখন 
আটআনার জায়গায় চারআনা দর্শন দিয়ে 1থয়েটারে প্রবেশাধিকার পেলেন। 
এই সময়ে 'মিনাভয়ি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সে-ব্যবস্থাটি 
1িতনঘন্টার নাট্যপ্রদর্শন। এর ফলে নাটকের মেদবাহ-ল্য কমে যায়। তন 
অঞ্কের নাটক িতনঘণ্টাম্ন ভালোভাবেই দেখানো হতে থাকে । শিমনাভরি এই 
নতুন ব্যবস্থাটি আজও পেশাদরেো ও অপেশাদার নাট্যগোম্ঠী মেনে চলেছেন । 
১৯৩৩-এর “আঁধারে আলো” নাটকাঁটর কথা রঙ্গমণ্সেবীরা তাই ?নশ্চয়ই মনে 
রাখবেন। এটিই সব্প্রথম তিন ঘন্টার নাটক । 

১৯৩৯ সালের মধ্যে িনাভরি মালিকানা হস্তান্তর হয়। উপেদ্দ্ুনাথ চলে 
যান স্টারে। তাঁর আমলে 'মিনাভয়ি মণস্ছ হয়েছিল "শান্তর মন্ত্র” বামনাবতার” 
“মারাঠা মোঘল” ঁশবশান্ত'ঃ “পরশুরাম” গয়াতশথ, শবাজ্জ৫ন+- প্রভৃতি 
নাটক । 

দেলোয়ার হোসেন এবং চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে মহেদ্দ্র গৃপ্তের 
আঁভযান' নিয়ে মিনাভার নতুন অভিযান শর হয়। এই সময়ের মণ্চসফল 
নাট্যানুষ্ঠান__ 

“দেবী দ-গা) “অন্নপণরি মান্দর” জয়ন্তী” কাব কাঁলদাস+ বাক 

আউট “হাউসফুল', “প্রিয়ার কীতি” ও 'ডান্তার' প্রভাতি। 

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি মিনাভাঁ 'লীমিটেড কোম্পানী দ্বারা পাঁরচািত 
হতে থাকে। নতূন নট-নটীরাও যোগ দেন এই সময়ে। দ:গাঁদাস, 
বন্দ্যোপাধ্যায় শান্ত গুপ্ত, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদা সুন্দরী তখন 
পমনাভগ়ি'। শচীন সেনগপ্তের কাঁটা ও কমলে'র খুব সুখ্যাতি হয় এই সময়ে । 
শাল্তমান নট দূুগার্দীস যন্দ্যোপাধ্যায় খুব সাফল্যের সঙ্গে আঁভনয় করেন। 
কিন্ত ১৯৪৩ সালের ২২ জুন তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যান । 

দুগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্‌ন্যস্থান পুরণ করেছেন নিরম্লেম্দু লাহিড়ী, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচাষ প্রমহখেরা । ভাছাড়া “নাট্যভারত)।' বন্ধ হওয়ার দরুণ 
কয়েকজন নাম-করা শিল্পী মিনাভয়ি যোগ দেন। অভিনেত্রী সরযুবালা এ'দের, 


১৪ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


একজন। রঙুমহল থেকে এলেন (১৯৪৪-এ) -রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রাণীবালা। ছবি বিশবাসও এই বছরে মিনাভাঁয় 'শিজ্পী হিসাবে যোগ দেন। 
বাণীবনোর্দ নিমলেম্দু লাঁহড়ীর 'িদেশনায় আঁভনীত হয় “দেবদাস” 
“শমশরকুমার*' ও চন্দ্রুশেখর' । তারাশংকরের 'দুই-পুরুষ+ দীর্ঘকাল 'মনাভয়ি 
যশ ও অর্থ এনে দেয় । ১৯৪৬ সালে িনাভয়ি যোগ দিয়েছেন কমল মিশ্র, 
রবীন্দু রায় গ্রভীতরা । সে-সময়ের নাটক বাঁৎকমচন্দ্রের “সীতারাম' । নাট্যর্‌প 
বীরেন্দুকৃ্ণ ভদ্র । ১৯৪৭ সালে 'মনাভয়ি “কাশীনাথ+ নাট্যানষ্ঠানের সংবাদ 
পাচ্ছি। অহীন্দ্র চৌধুরণ তখন আবার ফিরে এসেছেন। 'মিনাভার পরবতন 
ইতিহাস বড়ই একরঙা। 'বাভন্ন ভাঙাগড়ার পর মণ্চাঁটতে আসেন নবধূগের 
নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত । উৎপল দত্তের কালেই মিনাভ আবার জনকল্লোল 
দেখে, গতানগ্লাতকতা থেকে মন্ত হয় স্প্রাচখন 1থয়েটারাঁট । 

দুই দশকের উপর মিনাভা থিয়েটারের এই ইতিহাস পাঠে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে যে, উৎপল-প:ব অধ্যায় পর্যন্ত এই থয়েটারাঁটি পালাবদলের স্বরূপ 
সম্ধানের সম্পূর্ণত যোগ্য পঈঠভুমি নয় । বেশ কয়েকটি নতুন নাটকের আভনয় 
হয়েছে এই মণ্ে, একাধক নতুন নট যস্ত হয়েছেন 'বাভন্ন সময়ে, মণ্চমায়াও 
সৃষ্ট হয়েছে দর্শক মনোরঞ্জনার্থে_কিন্তু যুগান্তরের বাণসটি এখানে স্তত্ধ । 
এর কারণ গহসেবে বলা চলে, 'মিনাভাঁ ?শজ্পনদের থিয়েটার হয়ে ওঠোঁন এই 
পবে ৷ থিয়েটারের নামে বাণিজ্য করতে গেলে শিল্পের উৎকষ কোনাঁদনই হয় 
না-_ আজও হচ্ছে না। পেশাদারগ নাট্যশালার এইটাই নয়ত । অপরেশচন্দ্ের 
আট 1থয়েটার বা প্রবোধচন্দ্র গুহ-র নাট্যানিকেতন তুলনামমলকভাবে মিনাভরি 
থেকে উচ্চমানের ছিল । কারণ শিজ্পণর স্বাধীনতা সেখানে ছিল অনেকটা প্রশস্ত । 

তবু আমরা উপেন্দ্রনাথ 'িত্রকে আন্তারক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব--কারণ তাঁরই 
একান্ত আগ্রহে 'মনাভাঁ কালের অতলে তাঁলয়ে যেতে পারেনি । এবং মিনাভা 
গল বলেই একালের কয়েকজন খ্যাতিমান প্রবীণ এবং নবীন নট ও নাট্যকার 
শিক্পাঁবকাশের সহজ ক্ষেত্রুটি খখজে পেয়েছিলেন । 


২. অপরেশচন্দ্র ও আর্ট থিয়েটার € ১৯২৩-১৯৩৩ ) 


১৯২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ার স্টার 1থয়েটার হস্তান্তরিত হলো আট 
1থয়েটার লিমিটেডের কাছে । সতীশ সেন, কুমারকৃঞ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, 
ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিল চন্দ্র হলেন এই লিমিটেড কোম্পানীর 
ডাইরেক্ঈর ॥ প্রবোধচন্দ্র গুহ সেক্রেটারী । ১৪ এপ্রল ১৯২৩ থেকে স্টারের 
মণ্টে আর্টের জর়যান্্রা শর হলো । . 

আট 1থয়েটার লীমটেডকে স্বক্গপকালের জন্য মনোমোহনেও পাওয়া যাবে । 
সেখ.নকার ম্যানেজার অহীন্দ্ু চৌধুরী । অহীন্দ্র চৌধুরীর আট থয়েটার খুব 


বাঙালণ অধ্যবিত্বের 1থয়েটার ১৫ 


একটা উল্লেখযোগ্য নয় । আমরা আর এক পর্ষে সেই থিয়েটারের 'কথা বলব। 
বর্তমানে আমাদের আলোচ্য হাতিবাগ্রানের আর্ট থিয়েটার । যেখানে ম্যানেজার 
1হসেবে তখন 'ছলেন-__-অপরেশচম্দ্র মুখোপাধ্যায় । নানা কারণে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চের 
ইতিহাসে এই 1থয়েটারটি উল্লেখযোগ্য ।॥ বলা যেতে পারে, একমাত্র এই থিয়েটার 
থেকেই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের একটি যুগের অবসান ও অপর ষূগের আরম হয় । 

বাংলা থিয়েটারের দুটি যুগের কর্ণধার অপরেশচন্দ্রের কীতিত্বেই আর্ট 
থিয়েটার সবশেষ গোরবান্বিত হয় । প্রয়োগপ্রধান অপরেশচন্দ্রু তরুণ, স্বীকৃত ও 
শান্তমান নটদের আহ্বান করেছেন আটে” উদ্দীয়মানদের সুযোগ করে দিয়েছেন 
এবং মণ্চের প্রয়োজনে নিজেই কলম ধরেছেন। 'গিরিশচন্দ্ের মতো মহান 
প্রতিভাধর পুরুষ না হয়েও “রসিকবাব্‌* অপরেশচন্দ্র খুব সহজে নিজেকে নতুন 
কালের সঙ্গে মাঁনয়ে নিয়েছেন এবং অন্ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে তিনিই 
গিরিশোত্তর কালের আদ্বিতীয় ম্যানেজার । 

কণণজুুন” নাটক নিয়ে আটের পদাঁ ওঠে ১৯২৩ সালের ৩০ জ্‌ন। 
“কণাজন” নাটক 1হসেবে অসাধারণ কিছুই নয় । আত সাধারণ নাটক এটি। 
কিন্তু কিণারজ4ন” নাট্যানুষ্ঠান ?হসেবে অতুলনীয় । “কণাঁজন* নাটকের 
ভূমিকা'লাঁপাঁট বিশেষ ভাবে মনে রাখার মতো ঃ | 

কণ্ণ_1তিনকাঁড়ি চক্রবতণঁঃ অজর্ন-_অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম অপরেশ 
মুখোপাধ্যায় শকুনি--নরেশ মিত্র ভীম্ম - সম্তোষ দাস, ভীম-- 
ননীগোপাল দত্$। দুষেধিন প্রফুল্ল সেনগৃপ্ত, দ:ঃশাসন- তুলসাঁ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিকর্ণ__দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী -_ কৃফভামিনী, 
নিয়ীতি--নীহারবালা, দ্রৌপদী - নিভানন?, কুন্তী - হরীপ্রয়া । 

এই ভুমিকালাপির দিকে মনোযোগ দিলে বুঝতে পারা যাবে যে এই সগরের 
স্মরণীয় ও বরণীয় আভিনেত সম্প্রদায়াটি (শিশিরকুমার, 'নম“লেন্দু বাদে ' যেন 
আটে উপস্থিত । 

?িতন বছরের মধ্যে আর্ট থিয়েটারে “কণা্জন+ ২৫০ রান্ত্র অতিক্রম করে। 
“কণজি€ন' বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সেই গৌরবদীপ্ত নাট্যান্‌ষ্ঠান যা সর্বপ্রথম দণর্ঘকাল 
ধরে জনাপ্রয়তার শিখরে আরোহণ করেছিল । 

কণরজিনি” নাট্যান্জ্ঠানের সাফল্যের চাঁবকাণিটি ক? আমরা তো জানি 
যে; এই নাট্যান:ষ্ঠানে কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মণ্ডে স্থান পেত। এবং 
কণ* ও অজর্ন যুদ্ধ করত পাটকাঠির তীর 'দিয়ে ; আর বৃঘকেতুকে করাত দিয়ে 
কেটে দেখান. হতো যে সে আসলে অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কোলে। 
পণ্চাশের দশকে আমরা অপেশাদারী সৌখীন নাট্যসংস্থার কণজিন” দেখোছ 
স্টারে। এরাও অপরেশচন্দ্র ব্যবপ্তত এই সব উপকরণ ব্যবহার করেছেন 
অনায়াসে । আজও স্টারেয় সয়ে 'কণজিন এর ঘোড়া আর কাঠের রথ 


১৬ বাঙাল? মধ্যাবিদ্ডের থিয়েটার 


নশ্চয়ই আছে বাদ না দুভণাগাজনক সাম্প্রাতিক আগ্নকাণ্ডের লোলাঁজহবায় তা 
ভস্মীভূত হয় । হয়তো আছে “গোলক:ণ্ডা” নাটকে ব্যবহৃত কাগজের হাতাঁট - 
যার উপর চড়ে 'আওরঙ্গজেব' যুদ্ধ করতেন। আজকের বিচারে এইসব হাস্যকর 
মণ্চমায়া সত্বেও কেন কণাজন* দীর্ঘকাল আভনীত হয়োছিল-_ এটাই আমাদের 
একান্ত জিজ্ঞাসা । উত্তরাঁট শচীন সেনগুপ্তের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। [তান 
লিখেছেন, 

“কণরজি4নে যে বাইরের সংঘাত আছে, যে গাঁত আছে, এবং ভাষার সেই 

সংঘাতকে এবং সেই গাঁতিকে দর্শক মনে সংকাঁমত করবার ষে শান্ত আছে, 

তা-ই শীন্তমান আভনেতৃদের সহায়তায় দর্শকদেরকে মার়ালোকে সাঁরয়ে 

নিতে পারত । -*"দৃশ্যপটে এবং আবহে আধ্বীনকতার পারচয় দেবার চেস্টা 

না করে যদি ওই নাটকখাঁনকে ভারতীয় রশীততে অথবা এাঁলজাবেথায় 

রখাততে পরিবেশন করা হোতোঃ তাহলেও এ-নাটকখাঁন দশক আকর্যণ 

করতে পারত, যেমন পারত “সীতা” । দূুখানি নাটকেই আবৃত্তি ও আর্গিক 

অভিনয় নূতনত্বের পরিচয় ?নয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল |” 

কিণরজিণনের পর রাজা ও রাণী” (২৯ আগস্ট) এবং চন্দুগ-প্ত' 
(১০ অক্টোবর ) আঁভনীত হয়। ১৯২৪ সালের ১লা জানয়ারির মণ্চসফল 
নাট্যান্্ঠান ইরাণের রাণী” ।? নাট্যকার - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
কৃষ্ভামনীর “রাণন” এবং দগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজী বিশেষভবে 
অভিনান্দিত হয় । 

এই বছরের জুলাই মাস থেকে আট: গথয়েটারের নতুন অধ্যায় স:চিত হয়। 
দানবাবু এই সময়ে এলেন নতুন রূপে, নতুন শান্ততে। আর্ট 1থয়েটার 
কর্তপক্ষ দানীবাব্‌কে বিশেষ সমাদরে বরণ করে নিলেন ॥ শহরের চারিদিকে 
হ্যান্ডবল ও প্লাকার্ড দিয়ে সরবে ঘোষিত হলো “চাণক্য -দানীবাব:*। 
গুণগ্রাহঈ দর্শকে স্টার মণ ভাত হয়ে যায় । দানীবাবু প্রাণপণ যত্বে 'দ্বগৃণ 
উৎসাহের সঙ্গে আভনয় করে দশকের অভিনন্দনলাভ করেন। ২৪ জলাই 
১৯২৪-এ দানীবাবুর চাণক্য আট 'থয়েটারকে ২৩০০ মনদ্রা পাইয়ে দিল। 
হেমেন্দ্রনাথ দাসগণ্প্ত বলখেছেন £ 

£|])॥ 50116 091 0106 7019591505 01 006 179 2101505 8100 1176 
০০৮/৪1৫19 90661001919 01 90236 (০ 06116019 10810, 10201 35100 ৮ 1 
115 069 810 9801) 10181) 1)5 90106816011) 91 1018১. 5৭1৩3 
10995 10100 3. 1500/- ৮০ £৪, 2,১00/- 204 5550 10010, ১ 
105 ভা 01 006 50899 25 ০1008107918, [176 এ 168১0075 ৯৪15 .|| 
০0000105003 2170 193093001 (0 1110) 2130 106 আএ১ 16 1০৬. ১]॥ 
1105 80886 95 & %০00108 10197.+৮ 


বাঙাল মধ্যাবত্বের থিয়েটার ১৭ 


চথক্যের আঁভনয় দেখে জনক রুশদেশীয় ভদ্রলোক দানীবাব-র সঙ্গে 
আলাপ করতে চান। দানীবাবু এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাঁড় বাসায় রওনা 
হয়ে যান। কারণ--ীন আঁভনয় দেখেছেন, মান.যাঁটকে দেখলে বিপরীত 
ধারণা নিয়ে ফিরে যেতো ভাই, আর বলতো বাঙ্গলা দেশের আঁভনেতাগলো 
কি মুখ্য !-আমি ভাই, আমার জাতের অপমান করবো £8 তাই চলে 
গিয়েছিলুম । [অপরেশচন্দ্রের কাছে দানীবাবূর জবাবাদাহ | ] 

দ্রানীবাব; সম্পকে" সেই রুশদেশীয় ভত্ুলোক বলেছিলেন । 

“এরূপ আভনেতা আমাদের ওখানে একরাত্র আঁভনয়ের জন্য অন্যন 

এ্রকশত পাউণ্ড পান ।*৯ 

চন্দ্রগ্‌প্ত' নাটকে দানীবাবংর কাতত্ব ছিল সবাঁধিক। কিন্তু পাশাপাশি 
আশ্টিগোনস ও সেলুকসের ভ্ীমকায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অহীন্দ্ 
চৌধুরীর ভূমিকাও 'ছিল মনে রাখার মতো । 

১৯২৪ সালের ৩০ অক্টোবর আর্ট থিয়েটারে পুনরাঁভনীত হলো 
“সাজাহান”॥। সাজাহানের ভামকায় আঁভনয় করার কথা ছিল নরেশচন্দ্ 
মিত্রের । কারণ এর আগে (১৯২২-এ) তান 'মনাভয়ি সাজাহান সেজেছিলেন। 
কিন্তু ?নবাঁচিত হওয়া সত্বেও নরেশবাবহ আঁভনয়ে অংশ নিলেন না, ফলে 
অহীম্দ্র চোধুরীকে এই ভ্যামকা রূপারণের ভার দেওয়া হলো। “সাজাহান, 
বঙ্গীক রঙ্গমণ্ের বেশ পুরোনো ও মণ্চসফল নাটক । এই ভূমিকায় ।অহীশন্দ্ 
চৌধুরীর আগে রুপ দিয়েছেন শীপ্রয়নাথ ঘোষ এবং কুঞ্জলাল চক্রবতী। 
প্র্লনাথ ঘোষ স্নেহবৎসল সাজাহানের রূপ 1দতেন বটে, 'কন্তু তাতে চরিত্রাটির 
প্রাণ প্রাতিষ্ঞা হোত না॥ পরে কুঙ্জলাল চক্রবতণ” স্টারে আবেগদীপ্ত অভিনয়ের 
সাহায্যে “দাঞ্জাহান'কে কিহুটা ব্যক্তিত্ব দানে সক্ষম হন। হরখন্দ্রনাথ দত্ত 
1লখেছেন ঃ 

*কুঞ্জবাবূর আযকাঁটং-এ ফ্লো ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তা বেশ একঘেয়ে 

লাগ্কত-_-কেমন একটা হাউ হাউ শব্দ কানে বাজত। তাছাড়া উত্তেজিত 

হয়ে উঠলে তান “ন' অক্ষরটি “ল” রুপে উচ্চারণ করতেন -যেমন না 
স্থলে লা। বৃদ্ধের ভূমিকায় তাঁর আভনয় বেশ খাপ খেয়ে ষেত।*১০ 


?ম্তূ অহীন্দ্র চৌধূরী সাজাহান করতে এসে সম্পূণ" অভিনব উপস্থাপনার 
কৌশলে পনর্ববর্তাঁ আঁভনেতাদের অনায়াসে আতক্রন করে গেলেন। বঙ্গীয় 
রঙ্গমণ্চে অহীন্ত্র চৌধূরী আজও আদ্বতীয় “সাজাহান'। আজ পষস্ত 
সাঞ্জাহানের যতগদ্ল আঁভনয় হন্ন তাতে অহীন্দ্র পদ্ধাতই অন:সৃত হতে 
দেখি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শেষবারের মতো অহাম্দ্র চোঁধুরশী এই 
চরিত্্টিতেই রূপ 'দিয়ে রঙ্গমণ্ থেকে ( ৯৯০৯-১৯১৬ ) অবসর নিয়েছিলেন । 

৯ 


১ াঙালী মধ্যবতের থিয়েটার 


তাহলে অহইপন্দ্রু চৌধুরীর সাজাহানের স্বরূপ ক? শবাঁশষ্ট মণ্চ-গবেষক 
হরান্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ 

*তাহীন্দ্ববাবু সাজাহান ভূমিকার পর্বসরীদের ধারণা বা কনসেপসান 
/(০05536102) বিশেষ রদবদল করলেন না। তা সত্বেও তানি বাঁজমাং 
করলেন, গৌণ চারন্রকে মুখ্য চরিত্রে পারণত করলেন । এর কারণ নি 
করার চেথ্টা করলে দেখা যাবে যে সাজাহান চাঁরন্্র তাঁর কাছে তার প্রাপ্য 
ও প্রকৃত মর্যাদা পেল, তান এঁ চাঁরব্ুকে অপর্র্ব সুষমায় মণ্ডিত করে 
স্প্রাীতষ্ঠ করলেন, সম্াট সাজাহানের মাঁহমা তাঁর আভনয়ে ফুটে উঠল 
এককথায় ?তাঁন গিানজে হাবেভাবে চলনে বনে সম্পূর্ণ সম্রাট সাজাহান 
হয়ে গেলেন, নিজের সত্তাকে সাজাহান চরিত্রে নিম্জিত করলেন । 
সাজাহান পক্ষাঘাতে পঙ্গু ছিলেন 'কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে 
"পারে, 'কম্ত তাঁর গিন্রণ যে সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের দ্বারা আঁভনাম্দত 
হয়োছল, এঁবষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম দৃশ্যেই পাঞ্জা নিয়ে ওঠবার 
সময়ে দর্শকেরা দেখলে যে সাজাহান পঙ্গু পা টেনে চলছেন, তখনই 
সবার মুখে চাণুল্য জেগে উঠল। অহীন্দ্রবাবূর কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙা 
ভাঙা, দন্ত; সাঞ্জাহান ভ্বামকার আঁভনয়ের উৎকর্ষে সে ত্র ঢাকা 
পড়ে যার । বহ দর্শক রীতিমত অহীন্দ্র চৌধুরীর ভন্ত বা ফ্যান (£0) 
হয়ে উঠলেন ৷” 

“সাজাহান” নাটযানষ্ঠানের (১৯২৪, ৩০ অক্টোবর ) ভযামকাঁলাঁপটি ছিল 
ও রকম £ 

সাজাহান -অহম্দ্র চৌধূর , দারা-_তিনকাঁড় চক্ুবতাঁ+ ওুরংজেব - দান?- 

বাবু, দিলদার _নম“লেম্দু লাহিড়ী, সোলেমান- ইন্দভ্‌ষণ মুখোপাধ্যায় 

মহম্মদ -রাধাচরণ ভট্াচাষ? জাহানারা _কুস্ুমকুমারীঃ পিয়ারা _ 
আশ্চক্ষময়শ, জহরৎ- আশালতা, মহামায়া _িভাননী । 

অহণন্দ্র চৌধুরণর সাজাহান বিশেষ আলোড়ন তুলোছল সন্দেহ নেই; কিন্তু 
তাঁর পাশাপাঁশ সহযোগী আঁভনেতা হিসেবে ণনম“লেন্দু লাহড়ী এবং 
দানশবাবহ িশেবভাবে সম্মানিত হন। 

“সাজাহান” নাটকের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্তাবজ্ঞ ম্যানেজার অপরেশচন্দ্ 
আবার “জনা* নাটক মণ্স্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সকলের অন-রোধে 
প্রবীণ দানীবাব্‌ আবার প্রবীর হয়ে দর্শকের আভনন্দন কুড়িয়ে নিলেন_ 
৩ জৃন ১৯২৫ ; আর্ট গথয়েটারের নবীন উদ্যম ও অধ্যবসায়কে স্বাগত জানিয়ে 
“অমতবাজার পাত্রকা" লিখলেন, ( ২৯ জু্‌নঃ ১৯২৫) 
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বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ১৪ 
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দানীবাবুর প্রশংসা তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে আভনান্দত হলেন তিনকাঁড় 
চক্রবতাঁ ও জশনীলাসুন্দরী--ষথাব্রমে বিদূষক ও জনার রূপদানে । 

১৬ জন ১৯২৫-এ দেশবম্ধু 'চিত্তরঞ্জনের মত্ত্যু হলো। মহাত্মা গাম্ধীর 
নেতৃত্বে দেশবন্ধ; স্মৃতি ভাণ্ডার গঠিত হয়। আর্ট 'থয়েটার উত্ত স্মৃতি 
ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে অপরেশচন্দ্র লাখিত একটি সঙ্গ'তালেখ্য পরিবেশন করে 
অর্থ সংগ্রহ করে দেন। 

১৮ জুলাই ১৯২৫-এ রবান্দ্ুনাথের “চরকুমার সভা” মণস্থ হয়। 'চিরকুমার 
সভা" অপরেশচন্দ্র রাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চন্দ্রের ভূমিকায় 
অহীম্দ্রবাবু এবং অক্ষয়ের ভূমিকায় নামেন 'তিনকাঁড় চক্রবতাঁ। পচরকুমার 
সৃভা-র আভনয়ের সময় আর্ট িয়েটারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন 
দীনেম্্নাথ ও অবনীন্দ্রনাথ । সঙ্গীতের 'দিকটা দেখিয়ে দিলেন দীনেন্দ্রনাথ 
আর মণ্টের দিকটা অবনীন্দ্রনাথ । কবি রবান্দ্রনাথ ণঁচরকুমার স্ভা'র 
দ্বিতীয় অভিনয়ের দিন (২৫।৭।২৫ ) স্বয়ং উপাস্থিত হলেন। এই আভনয়, 
ণচরকুমার সভা” রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 
'রাঁসকবাবু* আখ্যা দেন আর চন্দ্রবাব সম্পর্কে বলেন--ওটি অহীন্দ্রের 
একটি সুষ্টি ॥ 

২৮ অগাস্ট ১৯২৫-এ মণস্থ হলো “চন্দ্রশেখর' ৷ রাঁধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
চন্দ্রশেখর এবং দ-গাদাসের প্রতাপ, জ্রশীলাসুন্দরীর শৈবলিনী ও আশ্চর্য ময়ীর 
দলনী- পুরোনো নাটকের দেহে: সতুন উত্তাপ সণ্ার করে। 

রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ” ( &/১২।১৯২৫ ), নরেশচন্দ্র সেনের খাঁষর মেয়ে" 
(২৫১২) আঁভনত হলো ; ১৯২৬-এ আবার মণ্স্থ হয় “সরলা । দানীবাবু 
গরদাধরের ভীমকায় এই বয়সেও দক্ষতার পারচয় দিলেন। 'তিনকাঁড়বাবূর 
শাশভূষণ ও দিমলেন্দ:বাবূর বিধুভূষণও দেখবার মতো হলো। এই 
বছরের (১৯২৬, ১৫ মে) নতুন নাটক অপরেশচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ । ২৩ মে 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ফরোয়াড* পন্রিকা” লিখলেন, 
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স০ বাঙালী মধ্যদিতের থিয়েটার 
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অপরেশচন্দ্ের প্ীকৃফ* নাটকাঁট কণজির্নে'র মতো সহজ ও সরল নয়। 
ঘটনা সংস্ছাপনে নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারতার নিদর্শন আছে। পাণ্ডতপ্রবর 
হরপ্রসাদ শাঙ্তী এই নাটকটির বিস্তারিত সমালোচনা করে নাট্যকারের শ্রুটি 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন । তথাপি 'শ্রীকৃফ* উতরে গেল কতকটা আঁভনয়ের জোরে 
এবং “ওই শরীক নাটকেই দেখানো হোতো শ্রীকফের হস্তচ্যত সুদর্শনচক্র 
অগ্রিবৃত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে মহাবীর িশুপালের 'শিরশ্ছেদন 
করছে। ওই নাটকের জন্য প্রচার করা হয়েছিল, খাস কাশদ থেকে 
পণ্চাশখানা বারাণসী ধুতি ও শাঁড় আনা হয়োছিল।” ১১ 

এত চেষ্টা করেও শ্রীকৃষ্ণ বোঁশাদিন চলোনি। “লাখ টাকা” ( ৭৭১৯২৬ ), 
শোধবোধ' (২০৭।১৯২৬ ) “দ্বন্দে মাতনম ( ১০।১১।১৯২৬ ) প্রভৃতি নাট্যা- 
নূষ্ঠানের পর ণ্ডীদাস' নাট্যানুষ্ঠানীটি আঁভনয়ে ও গানে মণ্সাফল্য আদায় 
করে। তিনক'ড়ি চক্রবতী“র চণ্ডীদাস এবং নীহারবালার রাম আর্টের সুনাম 
বাঁড়য়ে দেয় । 

রবীন্দ্রনাথের “পরিন্রাণ” (১০।৯।১৯২৭ )১ “মগের মুলক" ( ৩১২।১৯২৭ ) 
প্রীতি নাটক তেমন জমল না। কন্তু চাঁদ সদাগর'-এ অহীন্দ্র চৌধুরশ ও 
নীহারবালা আর্ট থিয়েটার 'লীমিটেডের সুনামকে বত মান চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে 
ছড়িয়ে 'দলেন। অথাৎ মনোমোহনে আটের ছায়াছন্রতলে চাঁদ সদাগর' 
মণ্স্ছ হয়। ১৯২৭ সালে দানীবাবু আট ছেড়ে চলে গেলেন। বড়াঁদনের সময় 
মণ্চস্থ হলো “প্রতাপাঁদতা' । এই সময়ে তারানুন্দরী আট িয়েটারে যোগদান 
করেন। কুল্পরা এবং পরিজন” নাট্যানুষ্ঠানের সময় এলেন মহাঁষ (ননোরঞ্জন 
ভট্রাচা ) এবং সন্তোষ সিংহ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ষের "ভাঁড়; দত্ত” ও সন্তোষ 
1সংহের “শচনন্দ্র অভিনয়ে নতুনত্বের ছাপ রাখে। 

' ১৯২৯ সালের ২৩ নভেম্বর “মন্ত্রশান্ত' ( অপরেশচন্দ্র কৃত নাট্যরপ এবং 
কাঁহনী অনরূপা দেবীর) সাড়ম্বরে মণ্স্থ হয়। দঘশীদন পরে আট" 
[থিয়েটার একটি সামাজিক নাটকের আঁভনয় করেন এই সূত্রে। নাটকটির 
বন্তব্যে সামাজিক বাঙালী সমাজ 'বিশেষ তৃপ্ত হন।১২ মন্ত্রশান্ত' নাট্যাভিনয়ের 
চরিন্রগূলিতে রূপ দেন £ 

মগাংক-_ অহীন্দ্র চৌধুরী, রমাবল্পভ _ কুঞ্জলাল সেন মথ্‌রো -তিনকাঁড় 

চক্রবতাঁঃ অন্বর- ইন্দ্‌ মৃথ্যোপাধ্যার, পরাণ - তুলসী চক্ষবতাঁ, বাণন-__ 


বাঙালী মধ্য বিত্বের থিয়েটার . ২৯ 
কৃষ্ভামিনী, কুফাঁপ্রয়া-_ কুস্ুমকুমারী, তুলসী--সুবাসিনী, অব্জা--সুশীলা 


বালা; জহরা -রাজলন্ষমণী । 

'মন্ত্রশান্ত' সম্পকে” অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন-- 

প্রথম রান্ন থেকেই মন্ত্রশান্ত' লোকের মনে ধরোছল। এ বইতে কত লোক. 

যে কত মেডেল 'দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেইঃ সিলেটের জামদদার গোপিকাবল্লভ.. 

রায় তিনকাঁড়বাবুকে, আমাকে আর কৃষ্ণভাঁমননকে বহম্‌ল্য পাথর বসানো 
পদক উপহার দিয়েছিলেন ।” 

'ন্দ্রশান্ত' আঁভনয়ের পরপরই অহীম্দ্র চৌধুরী আর্ট "থয়েটার ছেড়ে 
িনাভয়ি যোগদান করেন । অন্যাঁদকে “নাট্যমান্দর” ( কনণওয়ালিশ 1থক্লেটার ) 
বন্ধ করে দিয়ে শাশরকুমার ভাদুড়ী কয়েক মাসের জন্য যোগ দেন আটে । 

আট" থিয়েটারে কয়েক মাসের জন্য যোগদান করে 'শিশিরকুমার উন্নত 
আঁভনয়শিল্প. প্রদর্শনের সুযোগ পান। এধচরকুমার সভার" চন্দ্রবাব্‌ ছিলেন 
অহীন্দ্র চৌধুরী । এবারের চন্দ্রবাব: স্বয়ং নাট্যাচার্য শাশিরকুমার । বলা- 
বাহূল্য নাট্যাচার্ষের চন্দ্রবাব বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চন্দুবাব হয়ে উঠল। 
জনৈক প্রত্যক্ষদশ লিখেছেন, 

«আহীন্দ্রবাবূর চন্দ্রবাবুতে এই আত্মভোলা ভাব ব্যান্তীটিরই বাধকেরই 
ফলস্বরংপ বাঁলক্সা প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু উহা ষে বাধক্যের ভ্রান্ত নয় তাহা 
বলা বাহুল্য । উহা ব্যান্তুটিরই চারাত্রক লক্ষণ। শিশিরকুমারের আভিনয়ে 
এই আত্মভোলা ভাবাঁট চম্দুবাবূর স্বাভাবিক প্রাতফলন র.পেই প্রদর্শিত হয় । 
চন্দ্রবাবংর আহারের ব্যাপারেও অহীম্দ্র-ীশীশরকুমারের প্রভেদ বিশেষ ভাবে চোখে 
না পাড়য়া পারে না। চন্দ্রবাবূরুপী অহনন্দ্ুবাবু একটি রসগোল্লা "দয়া 
যান্রাস্থলভ চেষ্টায় লোক হাসাইয়া থাকেন কিন্তু চীরন্রাট যে হাস্যকরর্‌পে 
মাটি হইল সোঁদকে ভুক্ষেপমান্ত্র করেন না ।”১৩ 

'ন্ভ্রশান্ত' নাটকে “মৃগাংক” চারত্রেরও নবশ্রূপায়ণ ঘটে শিশিরকুমারের 
আঁভিনয়ে । নাট্যাচার্য ি€শিরকুমার যে কতটা স্ব-ভাবিত ছিলেন তাঁর প্রমাণ 
হয়ে যায় মন্ত্রশান্ত'র বেলায় । মন্ত্রশান্ত' আঁভনয়ের অবসরে একাঁদন 
শাশিরকুমার অপরেশচন্দ্রকে বলেন - 

মশায় এমনই কোরে আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। আপনার লেখা কথাগুলো 

একটু জোরে বললেই হাততালি পাওয়া যায়।” অপরেশচন্দ্র বললেনঃ 

“যাক মশায় তব কথাটা বললেন । আমাকে তো কেউ আমলই দিতে 

চায় না ॥+ ৯৪ 

আট থিয়েটারে থাকাকালীন শিশিরকুমার চাণক্য”, “সাজাহান' ও কর্ণ 
চরিয়েরও নতুন র্‌প দেন। নাট্যাচার্যের অভিনব পাঁরকজ্পনায় এই তিনটি 
চারন্র সম্পূর্ণ নতুন রঙে উদ্জ্ল, হয়ে উঠে।' “সাঙ্জাহানের' কথাই ধরা, 


২২ বাঙালী মধ্যবিতের থিয়েটার 


যাক্‌। “সাজাহান' চারনরের যে নতুন পারিকজ্পনা করেন অহীন্দ্র চৌধুরী সে- 
কথা আগেই বলেছি। আমরা সেখানে দেখোছ “সাজাহান' বৃদ্ধ ও পঙ্গু । 
অহণন্দ্র চৌধুরী সাজাহানের এই দৌঁহক অস্চ্ছতাকে দেহ 'দিয়ে ইমোশান 'দয়ে 
ফুটিয়ে তুলতেন। মণ্ে সেই আঁভনয়ে ঝড় উঠত। 'শাশিরকুমার আটে 
যোগদান করে এই 'বিতাঁকত চাঁরত্রে রপদান করেন। সাধারণ কোন আঁভনেতা 
হলে এক্ষেত্রে মণ্টবান্দত অহীম্দ্রবাবকেই অনুসরণ করতেন, যাতে প্রমাণিত 
হতো যে, ছিতীয় অহীম্দ্রবাবূ হওয়া এমন কিছুই নয় । 

শিশিরকুমার অহীম্দ্র চৌধুরীর আভনয় রতিকে মোটেই অনুসরণ করলেন 
না। তিনি প্রথম থেকে বৃঝে ধনয়েছিলেন নাট্যকার 'ছিজেম্দ্রলালের উপর 
শেকসপায়রের 4108 1.০21-এর প্রভাব থেকেই সাজাহান চরিত্রের সৃশ্টি। 
দ্গতরাং সাজাহানের পঙ্গত্ব বাহ্যক নয়, আন্তারক। তাই 'শিশিরকুমারের 
সাজাহান দৌহক গঙ্গত্বকে আতিক্রম করে মানাঁসক পক্ষাঘাতগ্রন্ততায় রূপ পেল । 
তাছাড়া প্রয্নোগাচার্য শিশিরকুমার নাটকের সংলাপ একটু-আধটু পাঁরমাজনাও 
করলেন। 

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শ লিখেছেন, 

“মূল নাটকে আছে প্রথম অণ্ক সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদ চালয়া গেলে সাজাহান 
চীৎকার করিয়া থাকেন--মহম্মদ! মহম্মদ !' কিন্তু মহম্মদ সে ডাকে 
সাড়া না দিয়াই চাঁলয়া যায়। সাজাহান তখন অধ-ম্বগত ভাবেই বলেন-- 
চলে গেল! চলে গেল!” আঁভনয়কালে 'শাশিরকুমার এই সংলাপের 
পরিবর্তন সাধন করেন। শত অনুনয়ের পরেও মহম্মদ চাঁলয়া গেল 
দোঁখয়া সাজাহানরূপী 'শাশিরকুমার অসহায়ভাবে ভাঁঙয়া পড়েন, তাঁহার 
মমস্ছিল ভেদ করিয়া একটি আর্তনাদই বাঁহর হইয়া আসে-__“্যায় খোদা ! 
এযায় খোদা ১৫ 

কয়েক মাস আর্টে আঁভনয় করার পর 'শাশরকুমার আমোরকায় চলে 
গেলেন। এই সময়ে আট” থিয়েটার িকছযদনের জন্য স্রনাম হারিয়ে ফেলে । 
দানীবাব্‌ নেই, দগাবাবুঃ 'ির্মলেন্দুবাব্, অহীদ্দ্র চৌধুরী সকলেই তখন 
অন্যন্ত॥। ভাগঙাহাটে পড়ে আছেন 'তিনকাঁড় চক্রবতরঁ। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার 
রে এলেন, নাট্/নিকেতনে শিঁশরকুমার-দানীবাব একই মণ্ডে আভনয্র 
করলেন। 

আঁভনেন্রী তারাসম্দরীর ভাষায় ধজত পায়া” তখন দানীবাবূর । 
দানীবাবূর এই নতুন যশে আকৃষ্ট হয়ে আট থিয়েটার চড়া দরে দানীবাধূকে 
1িনে নিয়ে এলেন। 

মন্শান্ত”র মথ্‌রো এই পায়ে দানীবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য আঁভনয় । 
তারপর '্রীগোরাঙ্গ' ( ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) নাটকে দানীবাব: একই সঙ্গে 


বাঙাল মধ্যবিত্তের 'থয়েটার ২৩ 


রামানন্দ ও চাপালগোপালের ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পলবাি” 
(১৭. ১ ১৯৩১) লিখলেন £ 
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“পোষ্যপন্ত্র নাটকে দানীবাব্‌ জমিদার শ্যামকান্তের ভ্মকায় যেন জীবন- 
দীপ নিবাণের আগে একবার দ্পং করে জলে উঠলেন । অনরূপা দেবীর 
গাহ'স্থ্য রসাশ্রয়ী কাহন অপরেশচন্দ্রের মার্জনায় নতুন রূপ পেয়েছিল । আর 
অভিনয় ?ঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগ-প্তের ভাষায় “বাঁলদানে' গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে 
যে সামান্য ভ্রুটিটুকু ছিল পপোব্যপতৃত্রে' দানীবাব্‌ সে-ইুটি মুন্ত ছিলেন। 
১৯৩২ সালের ২৭ মার্চ তারিখে 'অমহতবাজার পান্রিকাস্য প্রাতিবেদক হেমেন্দ্রনাথ 
দাসগৃপ্ত লিখোঁছিলেন, 
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“পোষ্যপ-ন্র* নাট্যানুজ্খানের সময় আর্ট থিয়েটারের দর্শনী বাবদ আয় ছিল 
প্রাত রান্ত্রতে ২১৬০০ টাকা। দভগ্যি আর্টের । “পোষ্যপত্রঁ আঁভনয়কালে 
দানীবাব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাতাশ রজনী “পোব্যপনত্র" অভিনয় 
চলার পর এই আকস্মিক বিপর্যয় । ২৮ নভেম্বর ১৯৩২-এ দানীবাবু চিরকালের 
জন্য জীবনরঙ্গভূম ত্যাগ করলেন । দানীবাবূর মৃত্যুর িছুদিন পরেই 
কৃষভামনীর মৃত্যু হলো ( জুন, ১৯৩৩ 11 আর্ট থিয়েটারের কর্ণধার অপরেশ- 
চন্দের শরীরেও ইউরোধমপ্না আরুমণের বাহ্য লক্ষণ দেখা 'দিয়েছে। এরই মধ্যে 
১৯৩৩-এ পুরোনো খণের দায়ে করনানী ব্যাংক আট থিয়েটারের উপর ডাক 
পেয়ে গেল। আর্টের “সাজান বাগান' চিরকালের জন্য “শুকিয়ে গেল” । 

একটি দশক জুড়ে আর্ট থিয়েটার তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে । ১৯২১-5৪ 
পরের এমন কোনো আভনেতা বা আঁভনেত্রী নেই ধিনি আটে আভনয় 
করেননি । বাঁঞ্কমচন্দর উপন্যাস, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ অপরেশ- 
চন্দ্র প্রভীতিদের নাটক, এমনাক অন:রূপা দেবার 'মন্ত্রশান্র পর্যন্ত আটের 
সংস্পর্শে নবীন হয়ে উঠেছে । মণ্চমায়া সৃষ্টির কিছু; কিছ; ব্যবস্থাও হয়েছে এই 
1থয়েটারে ; এই রঙ্গনগই প্রমাণ করেছে ?তন বছর ধরে একাঁটি নাটকের আভনব 
চললেও তা পুরোনো হয় না। শ্রবীন্দুনাথ-দীনেন্দ্নাথ-অবনীন্দ্ুনাথ প্রভৃতি 


ই: বাঙালী মধাবিত্ের থিয়েটার 


৬৫৪ 


পুণাক্সোক ব্যান্তরাও “আটণ-এ পদাণ করেছেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় আট 
গথয়েটার সস্তা রুচির কাছে সম্প্‌ণ পরাস্ত হয়ান। অপহমান্র হলেও আটের 
চা হয়েছে এখানে । 


৩. মিত্র থয়েটার- ১৯২৬-২৭ 


“বনামেঘে বজানঘোঁষ- শুনিয়া চমকাইবেন নাঃ সত্যই 
মন থিয়েটারে 
নাট্যাচার্য শ্লীঅমতলাল বনজ 


এইবার আপনারাই বলুন "মন্ত্র থিয়েটার অসম্ভব সম্ভব কাঁরয়াছে কিনা ? 
| নাচঘরঃ ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩ ] 


শুরুতেই বলে নিতে হচ্ছে যে, 'মনতর থিয়েটার স্বজ্পপ্রাণ 'থিয়েটার । মিনাভা 
থিয়েটারের মালিক উপেদ্রনাথ মিত্র ও ভ্রাতুষ্পত্র শিশিরকূমার মিত্রের 
উদ্যোগেই এই থিয়েটারটি সংগাঠিত হয়োছিল। বরদাপ্রসম্ন দাসগপ্ডের শ্রীদু্গা 
নাটকটি 1নয়ে আলফেড মণ্ে এরা আসন পেতেছিলেন। শ্রিদুর্গা” সহায় 
হলেন না। একে শিশিরকমার মনোমোহন থেকে সরে যেতেই মিন্র 
থিয়েটার তাঁদের আসর গুটিয়ে চলে এলেন সেখানে । 

নাট্যাচার্য অমতলাল বসুর সঙ্গে শেষাঁদকে স্টার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য 
হয়। তান এইবার মিত্র থিয়েটারের ম্যানেশণর হয়ে চলে এলেন। মিন্ত 
পারার বেশ ধনী ছিলেন। তাঁরা জাঁকজমকের কোনো ভ্্রটি করলেন না 
১ ডিসেম্বর, ১৯২৬-এ ভপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডারাব টিকিট দিয়ে 
মন্ত্রে চলা শুরু হলো। “ডারাঁব টিকিট” মিত্র থিয়েটারকে ভাগ্য পারিবরতনে 
সহায়তা করল না। মিন্র থিয়েটারের ম্যানেজার স্থাবর অমতলালের পক্ষে 
অসম্ভব ছিল নতুন কালকে স্বীকৃতি দেবার । আবার পুরোনো কালের প্রাতি 
তাঁর মমতাও ছিল যথেন্ট। ফলে মিন্র থিয়েটারে অভিনীত হ'তে থাকল - 
শ্রীদ্‌গণি (৪/১২।১৯২৬ ৯ কফকান্তের উইল” (01১২), বঙ্গে বগা” (১২১২) 
দুগেশিনন্দিনী ও আলিবাবা” (১৯/১২ ), “দেবলাদেবী+ (২৬1১২), পরদেশী? 
(১/১।৯৯২৭ ), রাণী দূগাবিতী (১৬।১)। 


মিত্র থিয়েটারে নতুন ও পুরোনো কালের অনেক নামকরা শিল্পীকে 
আমরা পেয়োছ। পুরোনোদের মধ্যে আছেন- অমহতলাল বসু? ক্ষেত্রমোহন 
মিল্লঃ তারাস্ম্দরশী, কুসুমকূমারী । নতুন মুখ গহসেবে - নিম'লেম্দ লাহিড়ী, 
ইন্দভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'নিভাননী প্রভৃতির নাম করতে পাঁর। কিন্তু এই 
সব িক্পী থাকা সত্বেও মিত থিয়েটার অভিনয়কলায় নতুন কোন মান্তা 


বাঙালী মধ্যবিত্বের [থিয়েটার ২. 


সংযোজনে ব্যথ* হয়োছলেন। তাই ১৫ জানূয়ারী ১৯২৭ নবযুগ" পাঁন্রকা 
লিখোঁছলেন £ 

“গত ৩।৪ বৎসর ধাঁরয়া আর্ট থিয়েটার, নাট্যমান্দর, 'মনাভাঁ গ্রভীতি সকল 

সম্প্রদদাক্নই আভিনয় কলাকে উন্নত ও আধানক বিজ্ঞানসম্মত করিবার প্রাণপণ 

চেস্টা করিয়া সামান্য কিছু ফললাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ মিত্র সম্প্রদায় 

প্রাণপণ চেষ্টায় আবার সেই পুরাতন ষুগকে 'ফিরাইকনা আনিতেছেন, ইহার 

কারণ ক ?” 

সংবাদপন্রের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে মিন্ন থক্লেটার 'নত্য নতুন 
নাট্যাঁভনয় করে যেতে থাকলেন। €ক পাঁরমাণ অর্থ এর জন্য ব্যায়ত হয়েছিল 
তা সহজেই অনুমেয় । িকম্তু এতেও ত্র থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দিচাঁলত 
হলেন না। বরং বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁরা পারিক্পনা করলেন ও 
সেইমত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অহীম্দ্র চৌধুরথকে থিয়েটারে নিয়ে আসবার জন্য 
প্রাণপণ চেত্টা চালালেন ; কিন্ত্‌ “সোনার হরিণ মিলল না। ১৯২৭ সালের 
মে মাসে খুড়ো-ভাইপো নিরস্ত হলেন। যতদূর জান, এ'রা আর কোনাঁদন 
থিয়েটার গড়ার স্বপ্ন দেখেনান। 

মিত্র থিয়েটারের আকাঁগ্মিক আগমন ও অন্তধাঁনের রহস্যাট?ি £ “নাচঘর' 
পান্রকার (১০।৬।১৯২৭ ) একটি মন্তব্য উদ্ধার করলেই এই রহস্যের কিনারা 
খুজে পাওয়া যাবে £ 

“খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জনসাধারণ হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। 

আবার একেবারে ও*চা নাটক অভিনয় করলেও ষে রঙ্গালয় অচল হয়, “মন 

থিয়েটারে*র পতনে সেটা বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন । শ্রীদুর্গা” বা 

«দেবলাদেবন'র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে।” 
নাচঘর” পন্রিকার উপরোন্ত সমালোচনাটি আমাদের কাছে সাঁবশেষ মূল্যবান। 
১৯২৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের অভিনয় ধারা ও মণ্চকূশলতা যে মোটামুটি- 
ভাবে একটা নতুন পথের পাঁথক হতে পেরোছিল তা “নাচঘর' এর সমালোচনায় 
স্পম্ট। উনাবংশ শতকের রঙ্গমণ্চের ইীতহাস আলোচনায় আমরা দেখোঁছ-_ 
যেন-তেন-প্রকারেণ নাট্যানুষ্ঠান করলেই দশক পাওয়া যেত । “চা” নাটকের 
অভিনয় বরং বেশি 'রজতচক্র' এনে দিত। কিন্তু বিশ শতকের ত্রিশের দশকের 
দর্শকেরা ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাটুকু পেয়েছিলেন । অপরেশচশ্্র বা শাশর- 
কুমার আর কিছ; না দিতে পারলেও কিছু ভালো দর্শক তৈরী করতে 
পেরোছলেন। এই দর্শকেরা মিত্র থিয়েটারে এসে পয়সা নন্ট করতে চাননি। 
ফলে মিত্র থিয়েটারের অকালমতত্যু হলো । 

মিত্র থিয়েটারের প্রধান পুরুষ অমৃতলালের পক্ষে বৃষ্ধবয়সে সংগঠন করা 
অসস্ভব ছিল।, কিন্তু নিমলেম্দ; লাহিড়ী তো বয়সে তরুণ ছিলেন, তিনি 


২ বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


কেন পারলেম না থিয়েটারের হাল ধরতে? প্রশ্নাট : ওঠা স্বাভাবক। এর 
উত্তর হিসেবে বলা যায়, থিয়েটারের অধ্যক্ষ হবার ক্ষমতা এই অধ্যায়ে চারজনের 
ছিল-_ ক. অপরেশচন্দ্র খ. শাশিরকুমার, গ. অহীন্দ্র চৌধূরী, ঘ. দূগাঁদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 'নিম“লেম্দু লাহিড়ী ভালো নট ছিলেন ঠিকই, তবে নাট্যদল 
সংগঠনের ক্ষমতা ?ছল না তাঁর। দর্শকদের িষ্পনীর জবাবও 'তাঁন দিতে 
পারতেন না। ফলে 'িন্্রা তাঁর উপর 'িভ'র না করে অহীন্দ্র চৌধুরীকে 
আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন । অহাীন্দ্র চৌধুরী যখন কলকাতায় ফিরে 
এলেন তখন "মন্দের নাভিম্বাস উঠেছে । ফলে সেই মণ দেখা দিল আট" 
1থয়েটার ১৯২৭, জুন ১। 


৪. আর্ট থিয়েটার লামটেড-_-১৯২৭২৮ 


হাতিবাগ্ধানের আট" 1থয়েটার যখন সগৌরবে চলে প্রচুর অথ খ্যাতি 
নিয়ে এসোঁছল, তখন কর্তৃপক্ষ, প্‌বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আটের 
িছ-সংখ্যক শিল্পী সমবায়ে মনোমোহনেও আরেকটি সংসার পাতলেন। 
প্রধানত, প্রবোধচন্দ্র গুহের ইচ্ছাতেই আটের এই নতুন সংসারের পত্তন হয় । 
এতে আর্টের প্রসার যেমন ঘটল, তেমাঁন 'িছসংখ্যক 'িজ্পন উপকৃত হলেন। 
বিশেষ করে অহীন্দ্র চৌধুরী এই থিয়েটারের প্রযোজক ও পরিচালক রূপে 
স্থান পেলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে এলেন_জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
দগা্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ7 মুখোপাধ্যায় দুগপ্রিসন্ন বন্জুঃ আশ্চষময়ী 
স্সশীলাজন্দরী (ছোট ), রাশশমুন্দরী প্রমহখ। প্রখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি 
ঘোধকেও নিয়ে আসা হলো । 


১৯২৭ সালের ১লা জুলাই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাঁচত 'শ্রীরামচন্দ্র' 
নিয়ে মনোমোহনের মণ্ডে আর্ট অবতীণ* হলো । অপরেশচন্দ্ের নাটক ও 
অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নদেশনাধন্য এই নাট্যানুষ্ঠানাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হয়। পাঁরচালক অহীন্দ্র চৌধুরণ তাঁর স্মতচারণায় প্রীরামচন্দ্রুকে ধরে 
রেখেছেন এইভাবে _ 


“বইটির লেখা খুব জমাট ॥ প্রত্যেকটি দৃশ্যই চমৎকার জমে যেত। পাকা 
লোক সব, আঁভনয়ও সকলে করতেন চগৎকার ৷ দশরথ যতটা বৃদ্ধ হওয়া 
উাঁটত, আঁম ততো ধক বৃদ্ধ করতাম, “রাবণ চারন্রের 'িপরীতার্থক '"চন্রায়ণ 
1হসাবে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য যেখানে শেষ হচ্ছে তার কথা বঁল। 
বিশ্বামিনত্র রাম-লক্ষমণকে চেয়ে নিয়ে তাড়কা বধ করতে রওনা হলেন আর শন্য 
মণ্ডে উচ্চ সংহাপন থেকে মাত দশরথ পিশড় দিয়ে গড়াতে গড়াতে নচে এসে 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ২৭ 


পড়লেন নিস্পন্দ নিথর ! সংলাপটা ছিল-_'ওরে নয়নের মাঁণ, রামচন্দু 
রা শি কেমনে 8 **" 

***দুগ্গা ছিল “ডেয়ার ডোঁভিল' প্রকৃতির । নাটকের শেষ দৃশ্যের 
আগের দৃশ্যে রাম ও রাবণের যুদ্ধ ছিল, পাঁরণণত রাবণের মতত্যু ; তার সঙ্গে 
প্রীতি রান্রেই র:টন-মাঁফক তরবারি যুদ্ধ কাঁর। একাঁদন হয়েছে ক, হয় 
আমারই মারার জোর হয়ে থাকবে, আর নয় দুগাঁরই তরবা?র জণ" হয়ে থাকবে, 
ওর তরবার একেবারে মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গ্েল। ওর বাঁ হাতটা 
কেটে 'গিয়ে গলগল করে রন্ত বেরুতে লাগল । 

***৯** দ্গা ভিতরে এসে ক্ষতম্ছানটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসমহখে 
রহস্য করেই বললে--ও কিছ নয়। যুদ্ধ করলাম ডান হাতে, কাটলো 
বাঁ হাত 5 


আঁভনেতা ও অভিনেত্রীদের অকৃত্রিম অধ্যবসায়ের গুণে নাটক যে ?িকভাবে 
প্রাণ পেতে পারে তার ই1তব্‌ত্ত পাঠ করা গেল। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে ষে 
“অমৃতবাজার পান্রকা” নাচঘর" প্রভৃতির মন্তব্যে প্রিরামচন্দ্র' রসোত্তীণ হওয়ার 
খবর পেয়েছি । তবে “নাচঘর' িলখোঁছলেন, 

“দৃশ্যপটাঁদ কোন বিশেষ যুগের শিজ্পভঙ্গীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, 

জনসাধারণের পক্ষে উপভোগ্য হবে। লংকাদাহন দূশ্যটি সকলকেই 

আঁভভূ্‌ত করবে ।” [ ১৪৯/১৯২৭ ] 

প্রসঙ্গত বলতে পার এতে প্রমাণিত হয় “নাট্যমাম্দরের” শিজ্পভাবনা 
আটের মণ্ডে অনুপ্পাস্থত ছিল। 'শিক্পভাবনা বলতে এখানে আঁভনয়ের বাইরের 
চমক বোঝাবে না। বোঝায় রুচি । অহীন্দ্র চৌধুরীর গুণ ও দোষের কারণ 
তাঁর িয়েটারী অভিনয়, তাঁর আভিনয়ের ইচ্ছাকৃত পণ্যাচ। 'নাট্যমন্দিরে এই 
অহেতুক থিয়েটারী পশ্যাচ ছিল না, ছল সুস্থ রুচি যা আঁভনয়কে কাব্াস্পশ 
করে তুলত ক্রমে ব্লমে। আসলে “ষেন-তেন-প্রকারেণ' উপভোগ্য করে তোলার 
একটা আঁবরাম প্রচেণ্টা ছিল অহীন্দ্রবাবূর ॥। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অনেক 
সময় এই “উপভোগ্য” নাটকের বিরোধী ছিলেন । “নাট্যমান্দর' প্রসঙ্গে এসব কথা 
িস্তৃতাকারে বলবার স্থুযোগ আসবে, এখন আর্টের আরও কয়েকটা আঁভনয়ের 
কথা বলব । 

বেশ িছ্‌কাল ধরে প্রাত শাঁন-রাববার মনোমোহনের আসর জমিয়ে রাখল 
'্ীরামচন্দ্রু । শাঁন-রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিন আর্টের দুই সংসার একত্র হতো । 
কখনো হাতিবাগানের দল আসতেন মনোমোহনে আবার কখনো মনোমোহনের 
দল হাতিবাগানে। নতুন নাটকের আভিনয় করা হোত না। শাঁন-রবি ছাড়া 
অন্যান্য দিন চলত চন্দ্রগ/প্ত', “সাজাহান” 'রাজাঁসংহ' । 


২৮ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


অতঃপর ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ আটের নতুন নাটক “চাঁদ. নদাগর' । নাট্যকার 
মন্মথ রার। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহে ও অহীম্দ্র চৌধুরীর 
ইতিবাচক সমর্থনে চোঁদ সদাগর” মণস্থ হলো॥ দেড়মাস ধরে মহলার পরে 
চাঁদ সদাগর” আভিনম্ন হয়। স্টেজ ম্যানেজার কালীবাবু ও ম্যানেজার 
প্রবোধচন্দ্র গুহ মণ্চমায়া সৃষ্টির দিকটি সমাধা করলেন নৃত্যের তত্বাবধান 
করলেন--লাঁলতমোহন গোস্বামী, আঁভনয়ের 'দিকাঁট অহাঁদ্দ্র চৌধুরীর একক 
তত্বাবধানে সুষ্ঠু হয়ে উঠল। আঁভনয় দেখে দর্শকেরা খুঁশ হলেন। যেটার 
বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পাত্রকা “নাচঘর' লিখলেন, 


তিন শ্ীমতা নিভাননী মনসার ভূমিকায় আঁভনয় চমৎকার করেছেন। 
নেতার ভূমিকায় আশ্চষণ্ময়শর আঁভনয়ও উল্লেখযোগ্য । আঁস্তকের 
ভুমিকায় সুকান্ত শ্রীমান জয়নারায়ণ সুন্দর আঁভনয় করেছেন। জনৈকা 
“বীনা” অভিনেত্রীর “তরুণী'র আভনয়ও মন্দ হয়নি । কিন্তু সকলের চেয়ে 
চাঁদ সদাগরের ভ:মিকায় শ্রীযূত্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য আঁভনয়। তাঁর 
রূপলসজ্জাও যেমন সুন্দর হয়োছিল, তাঁর আঁভনয়ও হয়েছিল তেমনি 
চমৎকার ।"****** ”[ ২৩।৯।১৯২৭ ] 


এই সময়ের আরও কয়েকটি প্র-পান্রকার মন্তব্য উদ্ধার করা যায়। কিন্তু 
সে-সব পান্রকা এখনও দংষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠোঁন এবং তাঁদের মন্তব্যে 'নাচঘর”+এর 
বন্তব্ই নতুন ভাষায় ব্যন্ত হয়োছল। কাজেই বাহূল্যবোধে আমরা সেই 

' মন্তব্গুি চয়ন করাছ না। 

বাভন্ন পন্রপান্রকার মন্তব্য পাঠে এবং চাঁদ পদাগর' নাট্যানুষ্ঠানের 
দর্শকদের বিবরণ শুনে আমরা িম্ধান্ত করতে পাঁরি--চাঁদ সদাগ্ধর” আর্ট 
1থয়েটারের একটি সবাঙ্গলুন্দর প্রযোজনা এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একি 
উল্লেখযোগ্য সৃষ্ট । 


চাঁদ সদাগরের' প্রসঙ্গে অবশ্যই মন্মথ রায়ের নামটি বারবার বলতে হবে। 
আজকের প্রখ্যত নাট্যকার মন্মথ রায় তখন ছিলেন বাল:রঘাটের অনাতপরিচিত 
একজন এম, এ, পাশ যুবক ॥। মীত্তর ডাক” ীলখেছেন সবেমান্। 'মবীন্তর 
ডাক" প্রথম মৌলিক একাংক নাটক হওয়া সত্বেও মন্মথ রায়ের প্রকৃত নাট্যকার 
পরিচিত হলো “চাঁদ সদাগর”* 'লখে। বলতে পারা যার, এই একটি নাটক 
স্মরণীয় আভনয়ের গুণে একজন নাট্যকারকে সাহসী করে তৃলল। মদ্রুত 
“চাদ সদাগর* নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় তাই কৃতজ্ঞরচিত্তে বলেছেন, 

“মনোমোহন থিয়েটারে এই নাটকথানির প্রযোজনা কার্ষ্যে আর্ট থিয়েটার 
খীলমিটেড-এর সেক্রেটারী অগ্রজ প্রাতিম শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নটশ্রেন্ঠ শ্রদ্ধের 
প্লীঅহীন্দ্র চৌধুরী যের্‌প ভাবে আত্মীনয়োগ কাঁরয়া দেড় মাস সমস 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ২৯ 


মধ্যে যের:প মহাসমারোহে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে 
আ'ম 'বাস্মত হইয়াছি।” ৃ 

পরবতন িনমাসের মধ্যে মনোমোহনে নতুন নাট্যানষ্ঠানের খবর নেই। 
পুরোনো নাটক বঙ্গে বগী” পূজোর সময়ে মণস্থ হয়। এতে ভাঙ্কর সেজে- 
ছিলেন-_-অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলস বন্দ্যোপাধ্যায় - মোহনলাল এবং গৌরণ-- 
আশ্চর্যময়শ ৷ দানীবাব:, নিমণলেম্দ; লাঁহড়ী প্রমুখেরা ভাস্কর পশ্ডিতের 
অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন আগেই, এবারে সেই ভমকায় অহগচ্দ্ 
চৌধুরী অবতীর্ণ হলেন । অহাদন্দ্র চৌধুরীর আঁভন?ত ভাস্করকে সমালোচকেরা 
আঁভিনন্দন জানালেন। অমৃতবাজার পান্্ুকায় (১৬ অকটোবর ১৯২৭) 
লেখা হলো-- 
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92,009 (1179 11181)19 606০615 2100 1015 100919-01) আ25 06০10601% 
21) 11001050106] 010 1019 1079050393013 1) 0116 1010.) 

১৯২৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়াদন উপলক্ষে মনোমোহন মণ্ডে আট 
থিয়েটার নতুন নাটক “আরবীহর' মগ্চস্থু করলেন । ইটালীয়ান অপেরা 
দিরগোিটো অবলম্বনে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (যিনি “পরদেশী” 'লিখোঁছলেন ) 
এই নাটকটি লেখেন। 

এই নাটকাঁট সম্পর্কে অহান্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, 

"পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অংকের নাটক । অথাৎ এক একি দৃশ্য এক একি 

অংক। গোড়ার দিকটা বেশ অপেরার স্টাইলে লেখা শকম্তু শেষটা নিদারংণ 

ট্যাজেডী। যাঁদও ভাষা দর্বল এবং প্রহসনের ধারায় সংলাপ লেখা তবু 
বেশ একটা নৃতনত্ব ছিল ।” 

“আরবীহুরের” নাট্যানুষ্তান সম্পকে পরম্পরবিরোধী মন্তব্য িলেছে। 
দাচঘর” [ ১৩।১।১৯২৮ ] লিখেছেন যে অভিনয় (কারও কারও ) ভালো হলেও 
দর্শকাভাবে “আরবী-হর' অসফল নাটকাভিনয়ে পধ্বাঁসত। আবার 
অমৃতবাজার পান্রকা [. ১৫।৯।১৯২৮ ] বলছেন--016 712১”. স্বয়ং অহীন্দ্ 
চৌধূরণও বলেছেন _ দর্শকদের ভালোই লেগোঁছিল।” আমরা এইসব মন্তব্যপাঠে 
বলতে পার, 'আরবীহূর” যতোই ভালো হোক না কেন “চাঁদ সদাগরে'র মতো 
সফল হতে পারেনি, ব্যবসায়িক সাফল্যও পায়নি । 

ৃষ্ণকান্তের উইল”, ুগেশিনাম্দিন?” প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হলো ১৯২৭- 
এর শেষ কট দিনে । তারপর ১৯২৮। এই বছরের শুর থেকে মনোমোহন 
থিয়েটারে আট" চলাঁচ্চত্র দেখাতে থাকলেন। অহীশ্দ্র চৌধুরী িখেছেন-_ 
উত্তর কাঁলকাতায় তখন কন“ওয়াঁলশ িসনেমা ছাড়াতো আর হাউস ছিল'না। 


৩০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


ম্যাডান কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা নষ্টের ভয়ে বাঙালীর তোলা ছাঁব দেখাতে 
রাজী হলেন না--তাই মনোমোহনের এই ব্যবস্থা 1” 

আর্টের নতুন ব্যবস্থার ফলে আভনেতারা সকলে চলে গেলেন মূল ঘাঁট 
হাতিবাগানে ॥ সেখান থেকে অহীন্দ্র চৌধুরণ প্রমুখেরা উত্তরবঙ্গ-ঢাকা-ময়মনাঁসংহ 
পরিক্রমায় বোরয়ে পড়লেন কর্তপক্ষের উদ্যোগে । এঁদকে মনোমোহন মণ্ডে 
চলাচ্চতর প্রদর্শন ব্যাপারটি পন্রপাতিকার সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠল॥ আট" 
কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এই সমালোচনা থেকে অব্যাহাতি পাওয়ার জন্য আবার 
নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। নতুন-প্‌রোনো বিখ্যাত নট-নটাীদের সাহায্যে 
ণবষবৃক্ষ'ঃ “প্রফুল্ল? '্রীরামচন্দ্র'ঃ “মগের মুলুক” প্রভাতি নাট্যানুজ্ঠান চলতে 
থাকে । এপ্রল থেকে জূন (১৯২৮ ) এইভাবে চলল । 

কিন্তু এর মধ্যে আর্ট-এর পঁরিচালন-মণ্ডলীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল । 
দুই নৌকোয় পা'দিতে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাঁসককে শেষ করোছলেন, 
আর কয়েকটা বছর পার হতেই আটে“রও অনুরহ্প অবস্থা হলো । অবশ্য ক্লাঁসক 
প্রথম ধাকাতেই শেষ হয়েছিল, আর্ট এ-যান্তরা আঘাত সামলে উঠল । আর্ট 
কর্তৃপক্ষ মনোমোহন থেকে ববাবরের জন্য উঠে এলেন স্থায়ী ঠিকানা স্টারে। 

বঙ্গ'য় রঙ্গমণ্ডে অহীন্দ্র চৌধুরীর স্থান কোথায় _এ প্রশ্ন যাঁদি কোনাঁদন ওঠে, 
তাহলে আর্ট থিয়েটারের এই এক বছরের ক্রিয়াকম“ লক্ষ্য করতে হবে । কারণ 
এই অক্পায় আট থিয়েটার থেকেই অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর নট নামের সঙ্গে 
পরিচালক নামাঁট জুড়ে নিয়েছেন । আমরা আগেও বলোছিঃ আবার এখনও 
বলাছ যে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের এই অধ্যায়ে সর্বমোট চারজন নট নাট্য-পাঁরচালক 
আখ্যা পেয়েছেন। এর মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর নামটি াবশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ॥ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মতো উচ্চমানের পাঁরচালক না হলেও 
পেশাদারী মণ্চের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর নির্দেশক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী । 
সমসামায়ক যুগের দশকরুচি সম্পকে অহণন্দ্ু চৌধুরীর প্রখর জ্ঞান িল। 
দর্শককে ?ক ভাবে সচকিত করে তোলা যায়--মণ্মায়া দিয়ে, দেহকে ভেঙেচুরে, 
নাচে গানে--এইটাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। 

অন্যাদকে শিশিরকুমার বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চের পেশাদার অভিনেতা হয়েও 
দর্শকরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁর নাট্যনান্দিরে মেক-আপ 
চমক, অহেতুক নাচ গানঃ টট্রক সন এবং দর্শকের হাততালর (শাশিরকুমার 
হাততালি দিতে নিষেধ করতেন ) উপর জোর দেওয়া হয়নি । কিছ সৃষ্টি 
করার 1দকে প্রবল আকর্ষণ ছিল 1শশিরকুমারের । আঁভনয়ের আঁঙ্গক কৌশল 
তাই নাট্যমান্দিরে আনয়ান্ত্িত ছিল। সুতরাং ব্যবসায়ক 'দকটি নাট্যমন্দিরে 





* ?নজেরে হারায়ে খখাঁজ, ২য় পব? পৃঃ ৭৫ 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের 'থিয়েটার ৩১ 


অবহেলিত হয়োছল এবং মণকলার গববধণনের 'দকাঁট ছল 'বাগ্নত। এদিক 
থেকে অহপম্দ্র চৌধুরীর কোনো ন্ট 'ছিল না। তান বারংবার পেশাদারী 
'পরাক্ষায় উত্তীণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য--আট থিয়েটারে সহকারী 


ম্যানেজার হিসেবে ষোগদান করার পর থেকেই অহীন্দ্র চৌধূরী বিশেষ 'দিব্য- 
জ্ঞানট লাভ করোছিলেন। 


&* মনোমোহন থিয়েটার -১৯২৮-৩১ 


আর্ট 1থয়েটার লিমিটেড মনোমোহন মণ ত্যাগ করার কয়েক বছর পরেও 
আমরা (নটী িনোঁদনশ প্রাতীণ্তিত ) এই এ্রীতহ্যশালী মণ্চাটকে িছকাল 
সজীব থাকতে দৌখ। তখন মনোমোহন' নামেই 'থয়েটারীট চলেছে । শেষ 
পর্বের মনোমোহন চাগুল্যকর কোনো পাঁরবর্তন না আনলেও নানা কারণে কিন্তু 
স্মরণীয় । শ্রীষুভ্ত অনাঁদ বসু ও প্রবোধচন্দ্রু গ্‌হ সেই স্মরণীয় অধ্যায়ের 
দুই রঙ্গমণ-প্রেমিক মণ্মালিক। 

মনোমোহন থেকে আর্ট পাততাঁড় গুটিয়ে চলে গেলে অরোরা ফিল্ম 
কোম্পানীর অনাদ বস্তু এবং প্রবোধচন্দ্র গ্রহ মনোমোহন ভাড়া গনলেন। 
?থয়েটার বাঁড় ভাড়া নেওয়া মানেই সঙ্গে গঙ্গে শি্পী ভাড়া নেওয়া 
শুরু হলো। এলেন_িনম“লেন্দ; লাহড়ী, দানীবাব্‌,় মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, 
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় হখরালাল ভগট্রাচা১ সতোন্দ্রনাথ দে, প্রকাশমাঁণ, 
রাণীজন্দরী, আশালতা, সুবাঁসনগ প্রমূখেরা । বসম্তকুমার চটোপাধ্যায় প্রণশত 
গিগরাবাই, (১৯৯২৮ এর ১৯ মে) সর্বপ্রথম আভনটত হলো । দানধবাবু 
মেশরাবাই'তে অবতীণ হনাঁন। দলের অন্যেরা প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ 
করলেন। “ফরোয়ার্ড” প্রকার মতে “মীরাবাই* সাফল্যমাণ্ডিত নাট্যান,ষ্ঠান। 
অনেকাঁদন ধরে কর্তৃপক্ষ “মীরাবাই+ খুলে রাখলেন । কিন্তু “মীরাবাই+ তেমন 
কোনো সাড়া জাগাল না। একটি নাটক 'দনের পর দন মার খেলে পেশাদারী 
মণ্ডের উদ্যম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়_তা আমাদের জানা আছে। এক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম ঘটল না। 

অনাদি বস্তু প্রমূখেরা যখন বেশ বুঝতে পারলেন যে পরণক্ষা-সমীক্ষা 
করতে গেলে ব্যবসা চলবে না তখন বাধ্য হরে মণ্ডে আহ্বান করতে হলো-_ 
সরলা” “জয়দেব”, “সাজাহান” চন্দ্রুগ-প্ত* প্রফুল্ল' প্রভৃতি মণসফল পুরোনো 
নাটকগীলকে। এই সময়ে মনোমোহনে যোগদান করলেন নাট্যসম্াজ্ী 
সরযুবালা। পুরোনো নাটকগযালর অভিনয়ে দানীবাবু আবার তরি প্রতিভার 
ছাপ রাখলেন ॥। নিমলেন্দু লাহিড়ী প্রমাণ করলেন নতুন ষুগের অভিনেতা 
1িসেবে তান কতখানি প্রয়োগকুশল । আর নবীনা সরযুবালা পেশাদার 
. সণ্ডে অবতীণ" হয়ে সমালোচকের কাছ থেকে শুনতে পেলেন _. 


৩২ বাঙালী মধ্যবিতের থিপ্লেটার 


*প্রেফুল্ল' ও দক্ষষন্ঞ' নাটকে বথারুমে প্রফুল্প ও 'সতার ভূমিকায় তাঁর সহজ, 
অনায়াস ও সুমধুর আভনয় দেখে বুঝোঁছি যে, চচ্চাঁ না ছাড়লে রঙঞ্গালয়নের 
ইগিতহাসে হীন গনজের নাম লিখে যেতে পারবেন ৷” 
[ নাচঘর, ২৩1১১।১৯২৮ এ 

ধনাঁশকান্ত বসুরায়ের সামাজিক নাটক “পথের শেষে” ( ১৫/১২/১৯২৪) 
বছরের শেষে মনোমোহনে ফিছাদিনের জন্য আলোড়ন তুলোছিল। বগীয় 
রঙ্গমণ্ডে সামাজক, পারিবারিক নাটকের আদর বেড়ে 'িয়োছল 'বিশ শতকের 
গৃ্তীয় দশকেই। 

কাজেই পথের শেষে সামাজিক নাটকটি মণন্থ করে কর্তৃপক্ষ 
বাস্তববাণ্ধর পাঁরচয় 'দিয়োছিলেন। প্রবীন দানীবাবুও এই নাট্যানষ্ঠানে 
যোগ ্দলেন। নিমলেশ্দু লাহিড়ী ও সরযুবালা নায়ক-নাক্লিকার অভিনয় 
করেন। পথের শেষে বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও আঁভনয় কুশলতায় নতুন 
ধরণের উপস্থাপনা হওয়া সত্বেও িপ্তু দর্শক টানতে পারল না। 

অনাঁদ বন্থু এতেও দমে গেলেন না। নতুন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 
রুস্তকমল* (১ জ্‌ন ১৯২৯) মণ্স্থ হলো । রিস্তকমলকে এই বদগের 
আধুঁনক নাটক বলা যেতে পারে । 'পদ্রুষের ক্ষেত্রে যা লীলা, নারার ক্ষেত্রে 
তা পাপ+_-আমাদের সমাজব্যবস্থার এই বিধানকে আঘাত করে শচীন সেনগ্ণপ্ত 
এই নাটকটি লেখেন। 

িম্তু এহ বাহ্য; অবশ্যই “রন্তকমল” অন্যাদক থেকেও আধদনিক 
নাটক । মাত্র সওয়া দূশ্বণ্ট কাল এই নাটকের ব্য।প্তি, এবং পাঁচটি মান 
দৃশ্য আছে এ নাটকে । 

অনাধদ বসুর উৎসাহে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত “রন্তকমল'কে সবাঁদক 
থেকে খত করার জন্য ব্রতী হলেন। তখন 'রিভলংভং স্টেজ নেই; ওয়াগন 
স্টেজের কপনাও করা যায় 'ন। অথচ পাঁচটি দৃশ্যে অন্তত, চারবার 
ধবাঁনকা ফেলতে হবে দৃশ্য সাজাবার জন্য । শচীন সেনগ-প্তের কাছে 
ব্যাপারাঁট মনঃপৃত হলো না। সুতরাং 

“নজরুলকে বললাম গান বেধে দিতে হবে । নজরুল ওই নাটকের জন্য 

সাতখানা গান ছিখে দিলেন; চারখানা গাইবে প্রাতি দ.শ্যের শেষে 

ক্পিত চাঁরন্রাট, আর গতিনখানা গাইবে নাটকের দি চাঁরন্র । নজরল 

1নয়ে এলেন সঙ্গীত-সম্পাজ্ঞী ইন্দুবালাকে, কাঁপত চরিন্রঁটির গান গাইবার 

জন্য । ইন্দুবালার সেই চারথাঁন গান রন্তকমলের বড় আকষণ হয়ে 

উঠল % ১৬ 

এত করেও 'রন্তকমল” জমল না। কারণ দর্শকের আপাঁত্ত। আপাঁতির 
প্রথম কারণ রস্তকমলে'র বিষয়বস্তু । পাঁতিতা নারীর জীবন 'নিয়ে-এর আগেও 


বাঙালা মধ্যাবত্তের [থয়েটার ৩৩ 


অনেকগুলি ছোটখাট নাটক লেখা হয়োছিল। কিন্তু সেগালও সাধারণ দর্শকের 
আপনিতে দঘায়ু হয়ান মণ্ে । যেনন? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডালিম ।- 

ধুস্তকমলে'র [বিপক্ষে দর্শক সমাজের 'দ্বতীয় আপাত্তর কারণ হলো এর 
ক্দ্রায়তন ॥ ১৯৯২৯ সালের দরশ'কেরা সওয়। দু ঘণ্টার নাটক দেখতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। তখন চার-পাঁচ ঘণ্টার কমে কোনে। নাট্যপ্রদর্ণন হোতো না। 
কাজেই "রন্তকমল' অকালে শুকিয়ে গেল । 

২৭ জুন ১৯২৯, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণের দাবী আঁভনীত হয় ।, 
*৯ জুন “বেঙ্গল পান্রকা'য় লেখ। হলো - 

£01)5 006181176 0610920)91)092 ০ 9171 09819801181 €51)9009- 

10901959975 59০19] ৫12009, 11১191091 10901” ৪0 08০ 14010017001881) 

16975 01021001509 1450 (506 27 ) ০5 (0০:১9৪০19 

908005০1101) 81] 50980 009110:9১ ---911 1111009191004 1,915111 

॥]) 108৩ 2956 01 16518 2৬০ ৪, 51015100850 910৮১ ৬৬1)115 7২০০1 

£২০১ 17 085 2০08৩ ০৫ 1951,95 919101)61) 1৬071110079, 31859 

1) 0155 2015 01 92181): 2100. 10155 98191009.0.8 11) 01)6 7০91৩ 01 

/5017019, ৬276 2,150 00:66 1910211021)16,, 

৯৯২৯ সালে এই পবে'র শেষ নাটক ুধীন্দ্র রাহার “সমদ্গ,প্ত' মণুস্ছ 
হয় ॥ “সমদ্রগনপ্ত মনোমোহনের ভাগ্য পারবতনের খুব সহায় হয়ান ।, 
(যাঁদও “সমদ্রগ,প্ত' নাট্যানুষ্ঠানে কয়েকজন আঁভনেতা ভালোই আঁভিনয় 
করেছিলেন ॥ ) কয়েক দফা মার খাবার পর অনাঁদ বস্গ অগত্যা মনোনোহন 
ছেড়ে দিলেন ॥ এই সময় প্রবোধচন্দ্র গুহ আবার নতুন করে একাই মনোমোহনে 
সংসার পাতলেন ॥ এটিই মনোমোহনের শেষ নাট্যসংসার । 

্রীষ্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ পারচালিত মনোমোহন মণ্ের আঁন্তম নাট্যানুষ্ঠান- 
খুলি মনে রাখার মত। নাট্যঞীসক প্রবোধবাবূর নেতৃত্বে এই অধ্যায়ে যে 
উন্নত মানের প্রযোজনা আমরা পেরেছি, তাতে অন্রান্তভাবে নবনাট্য আন্দোলনের 
ভাব স্বাক্ষর আছে। যেসব শিজ্পী এই সময়ে প্রবোধচন্দ্রকে সাহায্য 
করোছিলেন তাঁদের নামগ্াল এই প্রসঙ্গে স্মতব্য। পুরোনোদের মধ্যে 
একমাত্র ঘানীবাবু ছাড়া আছেন নিমলেম্দু লাহড়, দগার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বা্কম দত্ত, ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাবনোদ, রাধিক।নম্দ 


* *ডালম' ?চত্রজনের লেখা একটি ছে 'টগঞ্প; নারায়ণ, পৌষ ১৩২১ (2) । 
এর নাট্যরূপ দেন বরদাপ্রসন্ন দাশগ,প্ত । প্রথম আঁভনয়ের তারখ ৩১ আষাঢ় 
১৩৩২। তন অহ্কের এই নাটকটি ?শাশর পাবাঁলাঁশং হাউস থেকে প্রকাশিত, 
হয়োছল। 

৩ 


৩৪ ধাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রীয়ঃ সম্তোষ দাস, ইন্দুবালা? ' আঙ্গ'রবালা, সবধবালা, 
শন্ভাননী, নীহারবালা, শাঁশমৃখী প্রম:খেরা । 

৯৯২৯ সালের ডিসেম্বরে দুটি নাট্যানষ্ঠান হয় মনোমোহনে । একাঁট 
“জাহাঙ্গীর* (২৫।১২।১১২৯)১ অন্যটি মহুয়া” (৩১/১২।১৯২৯)। প্রথমটি 
মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অপরটি মন্মথ রায়ের নাটক। জাহাঙ্গীর উততরে 
গেল নির্মলেন্দু লাহড়ীর আঁভনয়ের গুণে এবং দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আঁভিনয় প্রতিভার জোরে । কিন্তু “হূয়া* প্রাতন্ঠ। পেল অভিনব বন্তব্যের 
দূরভ্ত বেগে । ভুপেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতত্য পরিকঞ্পনা, নবীন কবি 
নজরূলের গান এবং আঁভনেতৃবর্গের আন্তরিক প্রচেস্টাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
স্থান পেয়েছিল। মহুয়া” সম্পর্কে নাচঘর লিখলেন-_ 

“ মহূয়া” পাঠ ক'রে আমরা বড় খুশী হয়োছ। এই নাটকথানিকে 
আধুনিক নাট্য সাহত্যের অন্যতম রত্ব বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। 
মম্মথবাবূর লেখনী অক্ষয় হোক ।."*হুম্‌ড়ো সদ্দারের ভূমিকায় শ্রীষব্ত 
শনর্মলেম্দু লাহড়ী তাঁর বহুমুখী শান্তর আর একট 'বচিন্ততার 'িকাশ 
দেখিয়েছেন ।-'শ্রীষুন্ত দুগাঁদাস বন্ব্যোপাধ্যায়ের নদের চাঁদ'ও তাঁর পূর্ব 
খ্যাঁতিকে ম্লান করোন। শ্ীমত সরষুবালার মহুয়া যে কত সুন্দর 
হয়েছে, সকলকেই তা দেখতে অনুরোধ করি। এই নবীনা নটর শন্তি 
আমাদের 'বাস্মত করেছে ।-**তবে নাচে ও গানে তাঁকে আরো উন্নত হতে 
হবে-” (১০।১।১৯৩০ )+? 

“নাচঘর" পান্রকার সমালোচনা ষে কতখা'ঁন সিক ছল, তার প্রম।ণ হিসেবে 
আমরা বলতে পার, নাট্যসম্্রাঙ্জী সরযুবালা উত্তরকালে নাচ, গান প্রধান 
আভনয় বাদ 'দিয়োছিলেন। সরযুবালার আঁভনয়ের যেটা সবচেয়ে বড় এ্বষ 
আমাদের চোখে পড়ে তা হলো তাঁর ব্যক্তিত্ব । পেশাদারী মণ্ে প্রবীণা 
মরষুবালাকে আঁভনয় করতে দেখে আমাদের একথা মনে হয়েছে। সরযুবালার 
কণ্ঠ প্রেক্ষাগৃহের শেষ অবাধ পৌঁছয় এটা ঠিক, তাঁর মুখে চোখে নতুন নতুন 
আভব্যান্ত আসে এটাও সত্য, কিন্তু মণ্ডে তাঁর চলাফেরাটি সহজ ও স্বাভাবিক 
নয়। সরষুবালার আভিনয় দেখে বেশ বুঝতে পারা যায়--নিদেশকের ইীঙ্গিতেই 
1তাঁন মণ্ডে নড়াচড়া করেন, কোনো চরিত্রকে গনজের মতো করে গড়ে তোলেন 
না। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর আঁভনেন্রীদের তুলনায় অনেক বোঁশ মগচসফল, 
“তান নাট্যসম্তাক্জী--এই তাঁর শেব পারিচয়। 

১৯৩০ সালের প্রথমাদকে বোধ গৃহ-র দলে এলেন রাধকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় নিভাননী ও সুশীলান্ুম্দরীঁ । এই সময় “অলীকবাব5” 'রাজসিংহ*, 
গ্ৃহলক্ষী”, “মনীন্তর উপায়”, “সীতারাম” প্রভৃতি নাটবগুলির আভনয় 
চলে। এই সব আঁভনয়ে দলের স্থখা?ত হয় এবং শেষবারের মতো মনোমোহনে 


বাঙালী মধ্যাবতের থিয়েটার ৩৫ 


দর্শকের পদধ্িল পড়তে থাকে । এই সময়ে আঁভনেন্ত্রী নীহারবালাও এসেছেন 
'মিনাভাঁ ছেড়ে মনোমোহনে। 

১৯৩০ সালের জুন মাসে মনোমোহন মণ্চ কাঁপিয়ে দেখা দিল 'গোরক 
পতাকা”। গঁরক পতাকা” ষগাস্তরের বাণী বহন করে নিয়ে এল বঙ্গীয় 
রঙ্গমণ্ডে। নাট্যকার শচীন সেনগ-প্ত এই একটি মান্র নাটকের জন্যই প্রায় 
অমর হয়ে রইলেন । ্গৈরিক পতাকা'র উৎসর্গপন্রীটি পাঠ করলেই প্রাসাঙ্গক 
অনেকগ-ল কথা জানা যাবে-- 

“বাংলার ষৌবন-আন্দোলনের খাঁত্বক, কারারুদ্ধ নেতা 
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্গুর 
উদ্দেশে 
১৩৩৭ সালে নাটকখানি যখন প্রথম আঁভনীত ও প্রকাঁশত হয় নেতাজী 
তখন কারারদ্ধ ছিলেন । নাটকখানি তাহার জাতি-সংগঠনের প্রয়াসের কথা 
মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশে উৎসগ্* করিয়াছিলাম।” 

২৮ জুন 'গোরক পতাকার (মনোমোহন মণ্ডে) প্রথম আঁবিভাবেই 
দরশকমহলে সাড়া পড়ে যায়। বাঙালীর সামাজক ও রাজনোতিক অগ্রগাঁতর সঙ্গে 
সমতালে চলতে পেরোছল বলেই গোঁরক পতাকা'কে অরে নামত হতে 
হয়ীন । পুরোপুরি এীতিহাসিক নাটক না হয়েও মনোমোহন কেন, বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে 
এই অধ্যায়ে গোরক পতাকার মতো মণ্সসফল ও সৎ নাটক একটিও নেই। 
তাই প্রাত সপ্তাহে চারাদন করে এই নাটকাঁটর আঁভনয় চলে। বিজ্ঞাপনে 
লেখা থাকত-_ 

“চত্তে যাহারা উত্তেজনার নত্যন:পরের চিক্কন শুনিতে চান, রক্তে যাহারা 

উদ্মা্দনার বন্যাপ্রবাহ বহাইতে চান, চক্ষে যাঁহারা আঁগ্রর *মশান-জাগানো 

তা"ভব দেখতে চান, তাঁহারা এই প্গারক পতাকা'র মুলে আয়া সমবেত 
হউন ।” 

আশা করি, গোঁরক পতাকার এই 'বজ্জাপনাঁট পাঠের পর সাবশেষ পরিচয় 
নেবার প্রয়োজন হবে না। ১৯৩০ সালের *টভামিকাটি মনে রেখে “গোরক 
পতাকা'র দানকে আমরা যেন কোনাঁদন অস্বীকার না কাঁর--উত্তরকালের কাছে 
আমাদের এইটুকুই প্রার্থনা । 

কয়েক মাস দুরন্ত গাঁততে গোরক পতাকা” এবং 'মেঘনাথ” অভিনয় করার 
পর মনোমোহন মণ্ডে পালাবদলে ও নাটক “কারাগার মণস্থু হয় ২৪ ডিসেম্বর 
১৯৩০ । “কারাগার নাট্যাভনয় একাঁধক কারণে আঁবস্মরণণয় কীতি। 
প্রথমত, বঙ্গশয় রঙ্গনণ্ে অনেকাঁদন পর একাট মৌলক ও নতুন ধরণের পৌরাণিক 
নাটক হলো “কারাগারঃ ॥ দ্বিতীয়ত, “কারাগার যুগের বাণীকে স্পধাঁ ভরে 
প্রকাশ করতে সমর্থ হলো। তৃতীয়ত, এই নাটকাঁটর আভিনয় সংবাদ 


৩৬ বাঙালন মধ্যবিত্তের থিশ্নেটার 


শাসকদলকে আবার আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।  স্ববেপার আভিনয়ের দিক 
থেকে কারাগার” নতুন কালকে নতুন কিছ; দেখাতে সমথ” হয় । নাট্যান্‌ষ্ঠান 
দেখে “নাচঘর' সোঁদন নিি'ষ্টভাবে বলেছিলেন, 


« কারাগার” হয়েছে রঙ্গালয়ের ?বশেষ একি সৃষ্টি, বিশিষ্ট একটা সম্পদ । 
বড়দিনের উৎসবকেই নয়, রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই কারাগার" 'দয়েছে 
একটা শ্লী যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সাত্যকারের সাধনা । “কারাগারে'র 
নাট্যকার শ্রীষুস্ত মন্মথ রায়ের লেখায় যে কেবল জোরই আছে, তা নয়। 
তাতে আছে বর্ণের 'িচন্তর সমাবেশ । আর তা আছে বলেই তাঁর লেখা 
মানুষের মনকে যেমন নাড়া দিতে পারে তেম্ি পারে তার চোখের 
সামনে পাঁরপূণ রূপকে জীবন্ত করে ফাঁলয়ে ধরতে |” (২1১।১৯৩১) 


নাট্যকার মম্মথ রায় সম্পকে" ন্চঘর” এর পুরোনো সমালোচনার সাথে 
আজও আমরা একমত | রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা নাট্যসাহত্যে মন্মথ রায়ের 
দানের কথা আমরা কৃতন্দ্রচত্তে মনে রাখব । নাট্যসংগ্রামী ও স্বদেশপ্রোমক 
মন্মথ রায় দণ্র্ঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে নানা রসের নাটক উপহার দিয়ে জাতর 
মহান কর্তব্যকম' সাধন করেছেন। 'াবশেষ করে ?তাঁরশের পৰে তাঁর 
এীতিহাসক আগমন ও নাট্যব্রত উদযাপনের স্মতিটি আজও অনেকের শ্রম্ধার 
কারণ হয়ে আছে। জাতীর সংকটে নাট্যকারের ভূমিকা কেমনতর হওয়া 
প্রয়োজন- মন্মথবাব আমাদের তা জানয়েছেন কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
একটি বন্তৃতায় _ | 
"এক রাজা বহুকন্টে পাশের রাজ্যটিকে জয় করলেন। জয় করেই বিজয় 
রাজা 'াাঁজিত দেশের বাদ্যকরদের ধরে এনে তাদের কোতল করবার হ'কৃম 
দিলেন । বাদ্যকরেরা অবাক । জোড়হস্তে তারা বললো- মহারাজ ! আমাদের 
ক দোষ 2 আমরা তো আপনাদের সঙ্গে লড়াই করিনি । রাজা বললেন, 
“তোমরাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু । যুদ্ধকালে বাদ্য বাঁজয়ে তোমরা 
তোমাদের দেশের সৈন্যর্দলকে এমন রণোন্মত্ত করে তুলেছিলে যে, দীর্ঘকাল 
চেষ্টা করেও এদেশ জয় করতে পারিনি আম ।” 


জাতীয় সংকটে নাট্যকার ও নাটাশিক্পীরা এই বাদ্যকরের দল; দেশের 
জনসাধারণ-সোৌনিক। নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার নাট্যশালার কর্তব্য 
দেশব্যাপী এই সোনিকদলের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সষ্টি করা ।* 

_[ ১৯৬৩ সালের ৭গাঁরশ ঘোষ বন্তৃতামালা” থেকে উদ্ধৃত ] 


মন্মথ রায়ের উপরোক্ত মন্তব্যে কোথাও বাড়িয়ে বলার চেস্টা নেই, দায়িত্হীন 
মন্তব্য করে সরে যাবার নাট্যকার নন তাঁন। ফলে আমরা দেখোঁছি এই সাহসী 
নাট্যকার ফারাগার' চলা কালে ব্রিটিশ সরকারের নোটিশ প্রাপ্ত হয়েছেন। 


বাঙাল মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৩৭ 


কারাগার'এর জনীপ্রয়তার কারণ নির্ণয় করে সরকার পক্ষ বখন ঘ্বদেশচেতনার 
গন্ধ পেলেন এই নাট্যানুষ্ঠানে--তখনই আদেশ জারি করা হলো 'নয়োন্ত 
ভাষায়-__ 
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আনন্দবাজার* (৯২।১৯৩১ )১ অমৃতবাজার' (১১।২/১৯৩১ ), বিঙ্গবাণন" 
(৭।৩।১৯৩১ )-তে নাট্যানুষ্ঠানের উপর সরকার হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা 
হয়োছল। কন্তু কার কথা কে শোনে! আঠারো রাত্রি আঁভনয্মের পর 
কারাগ।র' বন্ধ হয়ে গেল। কারাগার" বন্ধ হবার পর মনোমোহনে ণগৈরিক 
পতাকার অভিনয় হয়-_-১ মার্চ ১৯৩১। এাঁটই অধনালঃপ্ত মনোমোহনের 
সবশেষ নাট্যানুষ্ঠান। কারণ ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাস্টের পথের দাবীর জন্য 
মনোমোহনকে চিরকালের জন্য সরে যেতে হলো (আজও কিন্তু মান্দিরাট 
আছে ), এবং প্রবোধচন্দ্র রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে গড়ে তুললেন নাট্যনিকেতন। 


৩৮ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিক্লেটার 


ম 51415 অবলবাপ্তর সঙ্গে সঙ্গে বহ; স্মৃতাবজাঁড়ত বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চের একটি 
ষুগের অবসান হলো । 


৬, নাট্যনকেতন $ ১৯৩১-১৯৪১ 


মনোমোহন থিয়েটার চিরকালের মতো ভগর্ভে লন হবার পর নাট্যরাসিক 
প্রবোধচন্দ্র গুহ নিজেই একটি রঙ্গমণ্ণ স্থাপন করলেন--রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীটে-_ 
নাম দিলেন “নাট্যনিকেতন" । নাট্যানকেতন বত্মানে পবম্বরপা” নামে 
পাঁরচিত। 'বিশ্বরূপা বাহরঙ্গে আধুনিক 1থয়েটার বটে, 'কিন্তু অম্তরঙ্গে আজও 
নাট্যনিকেতন ৷ দুঃখের বিষয় না্যানকেতন মণ্ের বাইরে একটা প্রাকীতিক 
শোভা 'ছিল--আজ আর তা নেই। প্রকৃতির অঙ্গনে আজকাল মোটরগাঁড় 
শোভা পার। 

প্রবোধচন্দ্র গূহের “নাট্যনিকেতন* মণ্চাটর উদ্বোধন হয় ১৪ নাট ১৯৩১। 
উদ্বোধন রজনশীতে কোনো নাট্যানুষ্ঠান হয়নি । ১৬ মার্৮এ পুরোনো 
নাটকের িছ_ গছ: দৃশ্য দেখানো হতে থাকে । দানীবাবু একাধিক মণ্সফল 
নাটকের 'নব্চিত দৃশ্যে অবতাণ* হয়োছিলেন-_-অন্যান্য শিষ্পীদের সঙ্গে । 
বলা বাহ'ল্য দানীবাব্‌ তাঁর সুখ্যাত চারন্রগ্ীলতেই রূপ দিয়েছিলেন । 

২৩ মার্চ ১৯৩১ রাজা যতীন্দ্রনাথ সিংহের ধধুবতারা মণস্থ হয়। 
ুবতারা"র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হেমেন রায়। নাটকটির ভাঁমকালপিতে 
1িলেন-_ 

উপেন-_নিমলেন্দু লাহড়ী, অরুণ-_মাঁণ ঘোষ, বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণ__ মনোরঞ্জন 
ভট্টাচাষ+ চারুলতা--নীহারবালা, বনলতা-শেফালিকা (পুতুল )। “উপেন' 
ও “চারুলতা”র অভিনয় ভালো হয়। নবাগতা শেফালকাও বথেস্ট প্রশংসা 
পান “বনলতা” চরিন্রাভনয়ের জন্য। তথাপি “ধুবতাক়া* দীর্ঘস্থায়ী দাগ 
রাখতে পারোন দর্শকের মনে । 

মে ৩০ মন্মথ রায়ের “সাবিত্রী” মণস্ছ হয় । এই নাট্যানুষ্ঠানে অভিনেতা 
কামাথ্যা চট্োপাধ্যায় সত্যবানের ভুমিকায় খুব ভালো আঁভনয় করেন। 
অন্যান্য চরিব্রগ্রলিতে রূপদ্দান করেন নঈহারবালা, িম€লেন্দু লাঁহড়ী ও 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । 

সদ্য আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে শিশিরকুমার ভাদুড়ী কোনো মণ্ট 
না পেয়ে িনরান্রর জন্য নাট্যনিকেতন ভাড়া করেন। দ্ানীবাব্‌ তখন একরকম 
থিয়েটারে আসেন না বললেই হয় ॥ শিশিরকুমার দানীবাবুকে আমন্ত্রণ করে 
1নয্সে এলেন তিনদিনের জন্য । বলাবাহুল্যঃ এই তিনাঁদনে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে 
দানীবাব্‌-শিশিরকুমার যুগলবন্দীতে একটা নাড়া পড়ে গেল। দানীবাবুর 
আঁভনয়ে মুখ্ধ হয়ে প্রবোধচন্দ্র গৃহ ২১ জুলাই ১৯৩১-এ ক্ষেব্রমোহন মিত্রের 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৩৯ 


সহযোগিতায় “বাঁলদান নাটকটির আঁভনয় করান। দানীবাবদ ,এই অনুষ্ঠানে 
কেরুণাময়ে'র চারন্রে রূপদ্দান করেছিলেন। ১9 নভেম্বর ১৯৩১-এ নাট্য- 
িকেতনে শচান সেনগুপ্তের “ঝড়ের রাতে" প্রদাঁশত হয় । খ্যাত মণ্পরিচালক 
সতু সেনের নামটি “ঝড়ের রাতে” প্রযোজনার সঙ্গে আভন্নভাবে জঁড়য়ে আছে। 
আঁত সম্প্রীতি প্রকাশিত স্মতিকথায় সতু সেন 1লখেছেন, 


*এই বছরের (১৯৩১) শেষের দিকে আম নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও 
শিজ্পাঁনদেশিক রূপে ষোগণদান করি । সেখানে আমার প্রথম পাঁরচালিত 
নাটক শচীন সেনগযপ্ত প্রণত 'ঝিড়ের রাতে” । আভিনক্লাংশে মৃখ্যত ছিলেন 
িম'লেম্দু লাহড় সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা ও পুতুল। নাটকটি 
বাভন্ন কারণে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ইতিপূবে বাংলা 
নাট্যানৃষ্ঠানের কোনো ধরা বাঁধা সময় ছিল না। আভিনয় হচ্ছে তো 
হচ্ছেই, দরশকরা ইচ্ছেমত প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন । পাঁচ-হয় ঘণ্টার আগে 
কোনো নাটক আঁভনয় সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পরিস্ছিতি 
বোধের অভাব আমাকে একান্তভাবে পীঁড়ত করে । তিনঘণ্টার 'নাঁ্ট 
সময়রেখার মধ্যে আমি “ঝড়ের রাতে" নাটকাঁটকে বেধে দিই ও প্রাতাঁদন 
দনয়মিতভাবে দুবার করে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত কার ।***-৮ 


1নরুপমা দেবীর পদাদ”* (1শবরাম চক্রবতঁ কৃত নাট্যরপ ) আভনীত 
হয়োছল ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে । তারপর “দতাঁতীথ” ( ২০1৬।১৯৩২ ) 
“আঁধারে আলে (৮১৯৩২) প্রভৃতি নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। নভেম্বর 
মাসে শিশিরকুমার এলেন কয়েকাঁদনের জন্য সতোন্রুকৃণ গ.প্তের 'মহাপ্রস্থান' 
নাটক নিয়ে । মহাপ্রস্থানে অংশগ্রহণ করলেন - 'শাশির ভাদ্‌ড়ী, কংকাবত+, 
নশহারবালা, ভুমেন রায়, শেফালকা, যোগেশ চৌধুরণ, শৈলেন চৌধুরী । 
শ্রীষন্ত হেমেন্দ্র দাসগপ্ত লিখেছেন, 
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শচীন সেনগপ্তের জননী" জুলাই, ১৯৩২) আভনয়ের পর নাট্য- 
1নকেতনের সাড়া জাগানো মণ্চসফল নাটক হলো “মা । মা'র লোঁখকা 
অনুরূপা দেবী । নাট্যরূপ অপরেশচন্দ্রের । নানা কারণে আট" থয়েটারে 
এই নাটকটি আঁভননদত হয়ীন। নাট্যানিকেতনের কপাল ভালো; "মা" মণ্চ্ছু 
হবার পর আসর সরগরম হয়ে উঠল । “মা, নাটকের প্রথম অভিনয় রান্তরর 
তাঁরথ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩ । মা" মণ্স্থ হবার সময় নটসূয" অহীম্দ্র চৌধুরণ 
নাট্যনিকেতনে যোগ দেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া “মা'তে অংশগ্রহণ করে- 
1ছলেন _নমলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীহারবালা, সরযবালা, 


8০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


চারুশীলা, কুস্মকুমারী । অহীন্দ্র চৌধূরী লিখেছেন যে “ মা” বেশ সাড়ম্বরে 
চলাছল তখন। গপণ্াশ রজনী আঁতক্রম করলেও দর্শকসংখ্যা একটুও 
কমোনি।” 

১৯৩৪ সালের ৭ মার্চ ম্%মুস্তি পেল যোগেশ চৌধুরীর পার্ণমা মিলন । 
কৌতুককর এই নাটকটির 'িষয়- এক বৃদ্ধের ষৃবতী নারীর প্রতি আকর্ষণ ॥ 
বৃদ্ধের ভামকায অহীন্দ্র চৌধুরী সুখ্যাঁতির সঙ্গে আঁভনয় করেন। ২৩মে 
মনোরঞ্জন ভ'চাষের চক্রব্যহ” নাটকটি আঁভনাত হন প্রথম । এই নাটকে 
শকুনি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অহীন্দ্র চৌধুরী আর ভাঁম সাজতেন 
নর্মলেন্দ; লাহড়ী। এরই মাঝে স্ব্পকালের জন্য এস. করের প্বর্ণলংকা" 
মণ্স্থ হয়। 


প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ্রতচারিণন” উপন্যাসটির নাট্যরুপ দেন 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । ১৯৩৫ সালের ১৯ এ্রাপ্রল 'ব্রতচারণণ” সর্বপ্রথম 
মণ্স্থ হয়। প্রিতচারিণণ'র আগে নাট্টানকেতনের নতুন নাটক বলতে 
'জন্মান্টমী'র নাম পাঁচ্ছি। অহীশ্্র চৌধুরীর মতে, “ব্রতচারণী মোটামটি 
ভালই চলেছিল ।” এই এপ্রল মাসেই নাট্য।নকেতনে একটি সম্মিলিত 
অভিনয় হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্প্রতাপাঁদিত্য* মণ্ডে আসে। 
শিশিরকূমার উত্ত নাটকে “রডা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আঁভনয়ে তান 
'কছ পতুণগীজ শব্দ ব্যবহার করে নতুন দব্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। 


কয়েক বছর 'থয়েটার চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়োছিলেন প্রবোধচন্দ্র গৃহ। 
স্সতরাং ১৯৩% সালের মাঝামাঁঝ “নাট্যানকেতন'-এ ক্যালকাটা থিয়়েটারসং 
'লামটেড এর উদয় হলো । শ্রীষুন্ত যশোদানারায়ণ ঘোষ এই সময়ের “ম্যানোঁজং 
ডাইরেক্টর । যশোদানারায়ণ ঘোষের নদেশিনায় সবপ্রথমে মণচ্ছ হয় 
পচরকুমার সভা” । না্যান্ষ্ঠানের কোনো তাঁরথ পাওয়া যায়নি । তবে জানা 
গেছে, এই নাটকে চন্দ্রবাব্‌* ও “ননরবাল।'র আঁভিনয় করেন যথাক্রমে অহান্দ্ 
চৌধূরী ও নীহারবালা । 


১১ জ.লাই ১৯৩৫-এ মণস্থ হয় মন্মথ রায়ের কাজ্পাঁনক হীতহাস-নিভর 
নাটক “খনা”। ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, 

«আর্ট থিয়েটার ?িলিমিটেড পরিচা?লত স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পাঠিত 
ও গৃহীত হয়। দিনাজপুর নাট্য-সামাত কর্তৃক ইহা প্রথম আভনীত 
হয়. অবশেষে বর্তমানরপে রূপান্তীরত হইপ্না নাট্যশালায় প্রথম আঁভনীত 
হয় নাট্যটানকেতনে-_২৮৬শে আবাঢ়ঃ ১৩৪২ (১৯১ জুলাই, ১৯৩৫ ).-"খনার 
কোন ইতিহাস পাই নাই । এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা ও ঢারি 
আনা কম্বদন্ত! |” 


বাঙাল মধ)বিত্তের 1থয়েটার ৮১ 


আঁখল 1নয়োগাীর সঙ্গবীত, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্গর সংযোজনা ও 
নীহারধালার নৃত্য পারকজ্পনার মধ্য দিয়ে খনা” মণ্সফল হয়েছিল। ১৪ 
ডিসেম্বর ১৯৩৫, মণস্ছ হয় শচীন সেনগপ্ত রচিত “নরদেবতা”। বিখ্যাত 
গবলাতি লোঁথকা মেরী করেলীর “টেম্পোর্যাল পাওয়ার উপন্যাসের কাহনা 
অবলম্বনে শচীন সেনগৃপ্ত “নরদেবতা' লেখেন । অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, 
“এই নাটকথানর বিষয়বস্তু দর্শকমহলে দারূণ আলোড়নের সৃষ্ট করোছিল। 
কয়েক রান্ত অভিনয় হবার পর “নরদেবতা আমাদের তদানীন্তন শাসক 
সম্প্রদায়ের কোপদম্টিতে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকেই তা বন্ধ করে 
দিতে হয়। বিংশ আঁভনয় ?ছল “নরদেবতা'র শেষ আঁভনয় ৪-১-৩৬ তাঁরিখে। 
ভূমিকায় ছিলাম আমি, নীহারবালা ও অন্যান্য অনেকে |” 

২১ ডিসেম্বর আভনীত হলো শবদ্যাজন্দর' । আঁভনেতা জহর গাঙ্গখুলা 
“ন্ুন্দর” সাজলেন, চারুবালা পবদ্যা"। হীরামালনীর আঁভনয় করোছলেন 
“নীহারবালা+। 

আঁভনীত নাটকের নাম দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, যে কোন প্রকারে 
পয়সা রোজগ্রারের একটা ব্যবস্থা করার জন্য প্রবোধচন্দ্র নাটক 'নিবচিনে যথেচ্ছা- 
চারী হয়ে উঠেছিলেন এই সময়ে । 

নাট্যনিকেতনের ভরা অমানিশায় অভূতপ.ব" প্যার্ণমার বাতা নিয়ে এসোছিল 
“কেদাররায়” । নাট্যকার রমেশচন্দ্র গোস্বামী । “কেদাররায়” নাটকটির দ-চার 
কপি এখনও বাজারে পাওয়া যায়! কিছাদন আগেও অপেশাদার নাট্য- 
গোম্ঠীদের খুবই পছন্দসই ছিল এ নাটকটি । তার কারণ তুচ্ছ এই নাটকটির 
সংলাপ এবং ঘটনা প্রবাহ খুবই উত্তেজক । সবেপার আত সাধারণ মণ্মান্না 
সন্ট করা যায় এই নাট্যপ্রদর্শন কালে। নাট্যানকেতনে “কেদাররায়” প্রথম (৪8 
এাপ্রল, ১৯৩৬) আবিভবি কালেই জনঅভ্যর্থনা পেয়েছিল আঁত সহজেই । 
অবশ্য একাধিক শশীলত নটনট৭ও «তে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভ:মকালিপিটি 
পাঠে সেকথা জানা যায়__ 

কেদাররায়-অহীন্দ্র চৌধুরী, চাঁদরায়-রাব রায়» শ্রীমন্ত- নরেশ মিত্র, 

কাভলো__ভমেন রায়, ঈশা খাঁ জহর গাঙ্গুলী, কাল্প:সদ্র- মণি ঘোষ, 

সোনা-_নিরুপমা, রত্বা_ঢারুবালা, মায়া-_রেণুকা রায় । 

'কেদাররাক়'এর ভ্যামকালাপিতে নির্মলেম্দ; লাহাড়ির নাম নেই। কারণ 
নিমলেন্দু লাঁহড়ী এই সময়ে নাট্যানকেতনের কাজে ইস্তফা দেন। 
নাট্যানকেতনে এ সময়ে নিম'লেন্দু লাহড়র অনপাঁস্থীতর কারণ (নির্দেশ 
করেছেন অহী ম্দ্র চৌধুরী । তিনি লিখেছেন $ 

“একদিন রিহাসলি চলছে, অথচ নম“লেন্দু রিহাসাঁলে ঠিকমতো যোগ না 

দিয়ে িগ্পনী কেটে বেড়াচ্ছে এীদক-ওদিক। নরেশবাবু ব্যাপারটা 


৪২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থয়েটার 


যশোদাবাবূর কাছে বলতেঃ যশোদাবাব্‌ নিম“লেন্দ্‌কে ডেকে পাঠালেন । 
বললেন, আপন বিশিষ্ট আভনেতা, অথচ এ-ধরণের আচরণ করছেন 
কেন? আপনার আচরণ থেকে কি শিখবে ছোট ছোট শিঞ্পণরা ! 


1নম'লেম্দু বরাবর ছিলেন একটু দাঁন্তক প্রকাতির । সে একটু চড়া স্গরেই 
বললে, আম আর ফি করবো, ওরাই তো সব করছে । এভাবে রোজ রোজ 
আমি 'রিহাসলি 'দিতে পারবো না। 


শান্ত প্রকাতর মানুষ যশোদাবাব্‌ ॥ ব্যন্তিগত জীবনে চিরকুমার এবং 

সাত্বক প্রকীতির । বললেন, আ'ম থিয়েটারের শৃঙ্খলা কারো জন্যে ভাঙতে 

রাজী নইঃ িম“লেন্দুবাব। 

নিম'লেন্দু সেই কথাতেই থিয়েটার ছেড়ে দিলে ।”১৯ 

নাট্যনিকেতন মণ্ডে দীর্ঘকাল “কেদার রায়” সগৌরবে আঁভনঈীত হতে থাকে । 
“কেদার রায় ষশোদাবাবকে যশ এনে না দিলেও অথ এনে 'দিয়োছিল। 

রবীন্দ্রনাথের “গোরা” মণ্ম্থ হয় ১৯৩৬ এর ১৯ ভিসেম্বর । “গোরা 
নাটকের 'বাভন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করোছিলেন--নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধূর?, 
ভ্‌মেন রায়ঃ রবি রায়, শান্তি গৃপ্তাঃ রাজলক্ষমী, মনোরমা, চারুবালা প্রভৃতরা । 
নরেশ মিত্র কর্তৃক নাট্যরুূপ পেয়ে “গোরা” প্রথম যোঁদন মণস্থ হয়_ সৌঁদন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাট্যানুষ্ঠান দেখতে আসেন । নাটক শেষ হওয়া অবাঁধ ?তনি 
থাকতে পারেন নি। এর কারণ সম্পূর্ণ “গোরা” দেখাতে গময় লেগেছিল 
ছয় ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট । 

১৯৩৭ সাল থেকে “নাট্যানকেতনে'র পতন শুর হলো । মনম্মথ রায়ের 
“সতী” ক্ষীরোদপ্রসাদের বন্রুবাহন”? “মোগল মসনদ” কর্ণাজুন” প্রভাত 
নাট্যানুত্ঠানের পর ক্যালকাটা 'থিয়েটারস্‌ চলে গেলেন চিৎপ;রের রঙ্গমহালে ॥ 
নাট্যনিকেতনের ভাঙা হাটে এলেন শ্রীষুন্ত রাব রায় ও জণতেন গাঙ্গুলী । 
শচীন সেনগৃপ্তের ণীসরাজদ্দৌলা” মণস্থ হয় ২৯ জন ১৯৩৮ । পঁসরাজদ্দৌলা” 
আবার নাট্যানকেতনকে প্রাণবায়ূর স্পর্শ দিল । কিন্তু নিমলেন্দু লাহড়ী 
ও রাঁব রায়ের প্রস্থানের পর নাট্যনিকেতন আবার 1ত মিরাচ্ছন্ন। 

মন্মথ রায়ের “মীরকাঁশম* আভনীত হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮ । বাশিষ্ট 
নট ছবি 'বশ্বাস “মীরকাশিমে”র ভূমিকান্ন অবতীর্ণ হন। কিন্তু এতেও 
ভাগ্য পাঁরবর্তন ঘটল না। “পথের দাবী" মণ্মুন্ত পাওয়ার পর নাট্যানিকেতন 
আবার গকছাীদনের জন্য দর্শকের মুখ দেখে । “পথের দাবী” প্রথম অভনীত 
হয় ১৩ মে, ১৯৩৯। 


যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের “মহামায়ার চর* ১ ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ ( নাট্য- 
দিকেতনে ) মক্তি পায়। নিহামায়ার চর' আঁভনান্দিত হয় ন। অনরূপভাবে 


বাঙালী মধ্যবিতের 1থয়েটাক় ৪৩ 


সত্যেন্দ্র গৃপ্তের “আঁগ্রাশখা* (৩০ ডিসেম্বর) মার খার। তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কালম্দী” (১২ই জুলাই ? ১৯৪১) মণস্থ করেও নাটয- 
নিকেতন স্দিনের মুখ দেখল না। শেষপর্যস্ত “হাশান্ত' মণ হওয়ার সঙ্গে 
সথ্গে নাট্যনকেতন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। গড়ে উঠল 'দ্রীরগ্গম” | 
ধার কর্ণধার প্রবোধচন্দ্র গৃহের বদলে 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 

এই দশবছরের ইতিহাসে অনেক সুখ্যাত নট ও নাট্যকার এই থিয়েটারের 
দরজায় এসেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ পুরুষের পদধ:লও 
পেয়েছে নাট্যনিকেতন । সত সেনের মতো মগ্চাবশেষজ্ঞ্, অখিল 'নিয়োগীর 
মতো সঙ্গীত রচাঁয়তা, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো সুরকার-_ নাট্যনিকেতনে 
নানা সময়ে যুন্ত থেকেছেন। তথাঁপ নাট্য?নকেতন ভালোভাবে চলোনি। 
পেশাদার থিয়েটার চালাতে গেলে কতকগ:লো প্রলোভন ত্যাগ করতে হয় । 
বিশেষ করে বলতে চাইঃ নতুন নাট্যকারের নাটক নিয়ে সমীক্ষা চালাতে গেলেই 
পেশাদারী মণ্চমালিককে ধারের অংক-স্ফীতর একটা ঝণক নিতে হর়। 
প্রবোধচন্দ্ু নতুন নাট্যকারদের সুযোগ "দিয়ে বহ? অর্থের অপচয় ঘাঁটয়েছেন। 

আমাদের কাছে নাট্যনিকেতন বর্তমানের বিষ্বরূপা নয় । ১৯৩১ থেকে 
১৯৪১-এ নাট্যানকেতনে পেশাদারী থিয়েটার হয়েও একেবারে নগ্র ব্যবসায়ে 
নামেনি, শিজ্পের চচাও করেছে । সুতরাং এই থিয়েটার হলাঁটি আমাদের 
নব্যসংস্কাঁতির পালাবদলের অন্যতম লাথী। 


৭. রঙমহল ৪ ১৯৩১৯-৪৫ 


১৯৩১ সালের ৮ অগাস্ট নাট্যকার যোগ্েশচন্দ্র চৌধুরীর শ্রীন্রীবিষ্যাপ্রিয়া” 
নাটক নিম্নে 'রঙমহল" নামক একটি নতুন থিয়েটারের যাত্রা শুর; হল । উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমবেত দর্শকদের 
উদ্দেশো বললেন ঃ 

“সহদয় সুধীবৃদ্দ ! 
আজ একট নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে ।***এই শুভ উদ্বোধন কার্ষে 
পৌরোহিত্য করবার লোক | কর্তৃপক্ষ ] খমজেছেন এবং নটজাতির মধ্যে 
আমার বয়স বেশী মনে করেই আমাকে পৌরোহিত্যের ভার 'দয়ে শুধু 
আমার গৌরব বাড়াননি, বাংলার নটজাতর সম্মান রক্ষা করেছেন । আর 
এইজন্যেই আযোগ্য আম এই ভার 'িনতে এতটুকু কুঁণ্ঠিত হইনি, বরং 
আনান্দিতই হয়েছি। 


আনান্দত হবারই কথা । নতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে, এতে আমাদের 
চেয়ে আনন্দ আর কার বেশ 2 আনন্দের কারণ একটা নূতন থিয়েটার. 


৪৪ বাঙাল? মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


জন্মাচ্ছে বলে, গোত্র বৃদ্ধি হচ্ছে বলে। 'গোনবাদ্ধ হলে বাঁড়র মধ্যে 
সবচেয়ে আনন্দ বেশী হর বাড়তে যারা বুড়ো আছে তাদের ।""" 
_ -**এই রঙুমহলের জীবন সুদীর্ঘ হোক, এ সবল হোক, সুস্থ ও সুন্দর হোক 
বঙ্গনাট্যবাণধর মুখ উদ্জবল করুক । আমার 'ব্বাস এ তা করবেই। 
কারণ এর লালনপালনের ভার যান নিয়েছেন, 'তাঁন স্বনামধন্য নট 
আমার স্নেহের ও শ্রচ্ধেয় সুহৃৰ শ্রীমান শাশিরকুমার ভাদুড়ী 1**" 
অপরেশচন্দ্রের এই ভাষণাঁট পাঠে রঙমহল থিয়েটারের ইতিবৃত্ত জানার 
পক্ষে একটু বাধা আছে। কারণ অপরেশচন্দের ভাষণে 'শাশরকুমার 
ভাদুড়ীকেই রঙমহলের কাম্ডারণ হিসেবে 'চিহৃত করা আছে। কিন্তু আমরা 
জান, রঙমহল 'শি1শরকুমারের উদ্যোগ ছাড়াই গড়ে উঠোছিল এবং 'শীশির- 
কুমারের সত্যে এই থিয়েটারের যোগ খ.ব স্বজ্পকালের। 

মূলত, রবীন্দ্রমোহন রায় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র পাঁরকজ্পনাতেই 
রঙুমহলের জন্ম হয়। এ*রা দু'জনে মিলে একটি িমিটেড কোম্পান? স্থাপন 
করেন। এরা ৬৫১, কনওয়ালশ স্ট্রীটের জাঁমাটি লিজ নিলেন। তারপর 
শেয়ারের টাকায় গড়ে উঠতে থাকল থয়েটারাটি। এই ফাঁকে রঙমহলের দল 
বাভন্ন স্থানে “দীপ্তি সংঘ* নামে আভনয় দেখাতে থাকলেন। দীপ্তি সংঘের 
প্রাথীমক সভ্য হিসেবে আমরা নরেশ মিত্র, শ্রীমতী লাইট ও 'িনভাননশকে 
দেখতে পাই । “রিঙমহল" মণ্টি গড়ে ওঠার পর দীপ্তি সংঘের সভ্যেরা ১৯৩০ 
সালের মে মাসে গৃহপ্রবেশ করলেন । 

এই সময়ে আমেরিকা থেকে সদলবলে ফিরে এসেছেন 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 
রঙমহলের উদ্যোন্তাদ্দের আহ্বানে 'তীন প্রধান আঁভনেতা ও নাট্যশিক্ষকর্‌পে 
যোগদান করলেন । শিশরকুমারের সঙ্গে সতু সেনকেও রঙমহলে দেখা 
যাচ্ছে এই সময়। ৮ আগস্ট ১৯৩১এ রঙমহল "শ্রীশ্রীবিষ্তীপ্রয়া” নাট 77 
নুষ্ঠানের মধা "দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উত্ত নাট্যানুষ্ঠানের ভ্‌মকালাপাঁট 
এইরকম ঃ 

নিমাই - শিশিরকুমার, অছ্বৈত-যোগেশ চৌধূুর+, শ্রীবাস-_শীতল পাল, 

নিতাই - নৃপেশ রায়, পাগল - কৃষ্ণচন্দ্র দে, আচার্য - অমলেম্দ;, রামরপ-- 

কার্তিক দে, বিষ্ীপ্রয়া-_প্রভাদেবী, শচীমাতা--কংকাবতী, মাঁলনী-- 

রাজলক্ষ়ী, নারায়ণ »-সরষ্বালা । 

্ীনীবিষপ্রয়া'র পর কয়েকটি পুরোনো নাটকের আঁভনয় চলতে থাকে । 
শাশরকুমার এর সব কটতেই অংশগ্রহণ করেন। কন্তু ১৯৩২ সালের 
প্রথম দিকে কর্তপক্ষের সঙ্গে ভাদুড়ী দলের মনোমালিন্য হয় এবং এক রান্রতে 
প্রায় তের-চোদ্দ জন আঁভনেতা আঁভনয় করতে বিরত হন। 'শাশিরকুমার 
চলে গেলেন নাট্য নিকেতনে সামমীলিত আঁভনয় করতে--আর ফিরে এলেন না। 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 6& 


রঙমহল মণ্ 'শিশিরকুমারের প্রস্থানে খুবই বিপদে পড়ে । রবীম্দ্রমোহন 
রায় ও কৃষণচন্দ্র দে'র উদ্যোগে নাট্যাঁনকেতনের কিছ: ধার করা 'শি্পী সহযোগে 
“রুমেলা* মণ্স্থ হয় (১৭।১।১৯৩২)। “রূমেলা” সৌরটীন মুখোপাধ্যায়ের 
নাটক। এতে প্রধান ভাঁমকায় অংশগ্রহণ করেন শেফাঁলকা ও রাঁব রায়। 
কৃষচন্দ্র দে ও শ্রীমতী লাইটও দ:ট গৌণ চরিত্রে রূপ দেন। 

১৯১৩২ সালের ফেব্রুয়ারপ-মার্চ মাসে আঁভনীত হয় “দেবদাস” “রঙের 
খেলা” । প্রথমটি শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ও শেষোন্তাট দোলের সময়ে অভিনীত 
হয়। উৎপল সেনের শসম্ধ্‌গোৌরব” ১৯৩২ সালের ২৫ জুন মণস্হ হয়। 
এতে অংশগ্রহণ করেন- রাবি রায়, 'নিমলেন্দ; লাহিড়ী, সরধূবালা প্রভৃতিরা ৷ 
মণ্ের কারুকার্য ও ব্যবস্হাপনার 'দকাঁট সত্‌ সেনের তত্বাবধানে 'ছিল। 

১৯৩২ সালের জ-লাই মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবণ” আঁভনীত হয় । 
এতে অংশগ্রহণ করেন--নিমলেম্দ লাহিড়ী, সরষূবালা ও কৃষ্চন্দ্র দে 
প্রমূখেরা । নতুন নাটক মণ্চস্হ করা সত্বেও রঙমহল দেনার দায়ে অচল হয়ে 
পড়ে॥। বড়াঁদনের সময়ে থিয়েটারের অবস্হা চরমে উঠল । শিলপনরা থিয়েটারে 
আসতে বরত হন। 

১৯৩৩ সালে রঙমহল থিয়েটারাট সত্যেন্দ্রচদ্দ্র মাল্লক, আই: সস. এস.এর 
পত্র শিশির মল্লিকের দখলে চলে গেল ॥ শিশির মল্লিক, যাঁমনী মিত্র ও সতু 
সেনের সাহায্যে 'িয়েটারাঁট পরিচালনা করতে থাকেন। নতুন ব্যবস্হাপনায় 
১৭ এ্রাপ্রল ১৯৩৩-এ রঙমহলের নাটক “মহানিশা'। মূল রচনা অনুরুপা 
দেবীর, নাট্যরূপ যোগেশ চৌধুরীর । অভাবত ভাবে “মহানিশা' দেখতে 
জনসমাগম শুরু হলো । এর কারণ “মহানশার* কাহনীর নতুনত্ব ও ঘূর্ণায়মান 
মণ৪। উত্তরকালে সতু সেন লিখেছেন, 

**১৯৩৩ সালে আমি রঙুমহল থিয়েটারে যোগ দিই। পসম্ধূগৌরব+ 
“্পাতব্রতা” ইত্যাঁদ নাটক পাঁরচালনার পর আমি এক দ:রূহ মণ্চনিরীক্ষায় 
হাত দদিই। সোঁট হল ঘ.ণগ়িমান মণ ীনমণি । স্হানু মণ্টের উপর একি 
দৃশ্য থেকে অপর একাঁট দৃশ্যে যেতে হলে মণসম্জার পাঁরবত'ন, বাভন্ন 
চরিত্রের আগমন ও নিক্কমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হতো; 
1দ্ধতশয়ত, নাটকের গাঁত ও সচলতাও তাতে রীতিমতো 'বাদ্িত হয়ে পড়ে। 
উত্ত অন্সীবধাগনীল দূর করার প্রয্নাসেই আম ঘণাঁয়মান রঙ্গমণ্ড গনমাণে 
ব্রতাঁ হই ॥**. 

*শ্ঘণফিমান রঙ্গমণ্ডে প্রথম আঁভনীত নাটক “মহানিশা"॥। এ জাতীয় মণ্ডে 

আভিনয়ে অনভ্যন্ত আভনেতবর্গকে তালিম দিতে আমাকে যথেষ্ট বেগ 

পেতে হয়েছিল। আজব মণ দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভেঙে 

পড়ত 1***২০ 


৪৬ বাঙালন মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


শুধ? “আজব মণ্' দেখার জন্য নয়ঃ সুআভিনয়ের গৃণেও “মহানিশা" দর্শক 
বাশ্দত হয়। বাম ফেরত “মুরলীধরের* ভূমিকায় রাঁব রায়, 'রাধিকাপ্রসমের' 
রূপদানে যোগেশ চৌধুরী, “বেহারীর' ভুমিকায় নরেশ মিত্র, ভ্‌মেন রায়ের 
ব্রজরাজ” শেফািকার “অর্পনা” ও চারুলতার ধরা” সাবশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করোছিল। 

মন্মথ রায়ের 'অশোক' (২-১২-৩৩)১ সৌরীন মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন 
রায়ের “কাজরী” (৭.৮.১৯৩৪) প্রভৃতি অভিনয়ের পর ২০ সেপ্টেম্বর 
১৯৩৪-এ প্রভাবতা দেবী সরস্বতীর পথের 'শেষে* অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর 
বাংলার মেয়ে' মণ্স্হ হলো । “বাংলার মেয়ে” রঙমহলকে প্রাতিষ্ঠা পাইয়ে 
দেয়। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতির 
আভিনয়ে “বাংলার মেয়ে* সবাঁদক থেকে সুচারু আভনয়ের স্বাক্ষর রাখে। 

বাংলার মেয়ের পর যোগেশ চৌধুরীর রাবণ” কোনো ছাপ রাখতে 
পারোন দর্শকের মনে । কিন্তু ১৯৩৫ সালের ৯ মে “পথের পাথী” (অনুরুপা 
দেবীর কাহিনী ; যোগেশ কৃত নাট্যরুপ ) আবার সাড়া জাগিয়ে দেয়। এই 
সময়ে শাশর মাল্লক রঙমহল ছেড়ে দেন॥। অমর ঘোষ তখন মণ্চের মালিক। 
শিশির মাল্লিক চলে গেলে রাঁব রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুলতা রঙমহল 
পরিত্যাগ করেন। 

১৯৩৫ সালের ২০ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “ারন্ুহগীন” মণস্হ 
হয়। চারন্রহীন নাট্যানুষ্ঞঠানে আমরা যোগেশ চৌধরা, মনোরঞ্জন ভর্টাচাষণ 
নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য শান্ত গুপ্তা, শেফালিকা ও সুবাঁসনীর নাম 
পাচ্ছি। 

সুধশর রাহার “সর্বহারা” মণ্চস্হ হয় ৩০ মে ১৯৩৬ এবং যোগেশ চোধুরীর 
নন্দরাণখর সংসার' ২০ আগস্ট আঁভনীত হয়। দ:ট নাটকই দর্শক 
আন.কুল্য থেকে বাত হয় । শেষোস্ত নাট্যানচ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃ- 
বঞ্গের মধ্যে-প্রভাদেবী, মনোরঞ্জন ভণ্টাচাষ ধারাজ ভট্টাচার্য ও যোগেশ 
চৌধুরীর নাম পেয়োছি। নন্দরাণীর সংসার" 'মণস্হ হওয়ার পর রঙমহল 
[কছ-দনের জন্য বন্ধ থাকে । 

১৯৩৭ সালের রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন যাঁমন] মিন, রঘনাথ মল্লিক 
ও কৃষ্ণচন্দ্র দে। ১৫ মে ১৯৩৭ অভিনীত হব “আভিষেক' ৷ এই প্ময় দ.গাঁদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যার রঙমহলে যোগদান করেন। শচন 
সেনগুপ্তের “প্রলয়” তেমন কোনো প্রলয়কাণ্ড বাধাতে পারোন। ডটেকটিভ, 
এবং 'বাঁন্দনী”ও বোঁশাদন চলোন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী” ১৯৩৭ এর ২৪ 
ডিসেম্বর নতুন সুর নিয়ে এল রঙমহলে। শচীন সেনগবপ্তের প্ৰামী-্ত্রী” চার 
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রাতি আভনীত হয়োছল এই পযাঁয়ে। এই চার রানির আভনয়ে দ:গদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়ে নিয়ৌছলেন । 

প্বামী-স্তর” চাররাত্র আঁভনয়ের পর রগুমহল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম 
হয়। কিন্তু শ্রীঘুত্ত গদাই মাল্লীকের সহায়ে 1থয়েটারাটর পুনরুজ্জীবন ঘটে। 
১৯৩৮ সালের ১৩ জুলাই “মেঘমান্ত' নাট্যান্্ঠানের পর এল শচীন 
সেনগুপ্তের “তাঁটনীর 'বচার*। 

২৪ িসেম্বর ১৯৩৮ । দগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসময়ে রঙমহলে নেই। 
তবে অহাীন্দ্ু চৌধুরীর যোগদানে রঙমহল তথন জমজমাট ৷ “তাঁটনণীর ?বচার' 
প্রথম রান্ন থেকেই দারুণ জমে গেল। 

১৯৩৯-এর শরূতে পুবেন্তি লেসীরা রঙমহলের কর্তৃত্ব ছাড়লেন। আবার 
এলেন অমর ঘোষ, এলেন দ:গাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায । এই সময়ের নাটক 
“মাকড়সার জাল” (২০।৫১৯৩৯ )১ “মাটির ঘর” ( ১/৯।১৯৩৯ )) পবশ বছর 
আগে” (২৭।১২।৩৯ ) প্রভৃত। 

১৯৪০-৪১ সালে রঙমহলে মণস্হ হয় আগামী কাল” ( ১+.৫-১৯৪০)) 
“মালা রায় (১৪ ৮১৯৪০ )১ “ঘর্ণি (১৪১২.৪০ )১ পত্বদীপ” (২৪১২.৪০ ১, 
কপালকুণ্ডলা (২১:৬.৪১)১ রিন্তের ডাক (১২.৭.৪১)১ “মায়ের দাবী” ও 
তুমি ও আম” £ ৩'১২.১৯৪১)। 

১৯৪২ সালে আভনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন। শরতবাবু কর্তৃত্বভার গ্রহণের পর অহীন্দ্র চৌধুরীকে আচার্য পদে 
বৃত করেন। মহেন্দ্র গুপ্তের মাইকেল” মণ্স্হ হয় এই সময়ে (& জ্‌ন 
১৯৪২ )। বিজ্ঞাপনে বলা হয়োছিল মধুসূদন ব্যবহৃত চেয়ার টোঁৰল দেখানো 
হবে।” “মাইকেল” খুবই জনপ্রয় হয় । 

অয়ঙ্কান্ত বক্সণীর “ভোলা মাণ্টার' (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২) এই পে 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভনয় । হেমেদ্দ্রনাথ দাসগ-প্ত লিখেছেন, 
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রঙমহলে “ভোলামাষ্টার” দুই শত রজনী অতিক্রম করে। যাঁদও বোমার 
ভয়ে কলকাতা তখন জনশুন্য পুরা । 

৯৯৪৩ সালের & ডিসেম্বরে রঙমহলে একই সঙ্গে পুরোনো নাটক 
“রাঁজয়া” ও নতুন নাটক 'সা'নভলা” (প্রমথনাথ বিশীর ) আভনীত হয়। 
“নানিভিলা* সম্পকে“ অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য, “নাটক কেমন হয়েছে সে বিচার 
কারান তবে এটুকু দেখলাম দর্শকসাধারণ দারুণ ভাবে হেসেছে।” 


৪১৩ বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


সতু সেনের নিদেশিনায় ১৯৪৪ সালের ২২ জীনুয়ার শরৎচন্দ্রের রামের 
জুমৃতি* অভিনীত হয়। নারাযরণীর ভূমিকায় স্ুহাসিনী খুব সাফল্যের 
সঙ্গে আঁভনয় করেন। এই বছরে একাধিক পুরোনো নাটকের আঁভনন্ন হতে 
থাকে যেমন--“ীপ-ডাব্রউ-ড”, “সানাভিলা* “ভোলা মাস্টার” কণজিএন” 
ধদোললীলা', “দইপরুষ', “সাজাহান* চরিন্্ুহীন” প্রভতি। 

বছর শেষ হওয়ার আগে রঙমহল উপহার দিলেন তারাশংকয়ের এবংশ 
শতাব্দী” ( ২৫.১২.৪৪ )। পঁবংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকটি আঁভনয় হয়। 
গন্তু এই নাটকাঁটির কাছে লেখক ও মণ্মালিকের যে প্রত্যাশা ছিল তা 
পণ“ হলো না। বংশ শতাব্দী” ম্লান হয়ে গেল অচিরেই । 

“সন্তান” (“আনন্দমচে'র নাট্যরুপ ) নাটকটি গনয়ে ১৯৪৪ সালে রঙঁমহলের 
সংসারে বিস্তর ঝড় উঠেছিল। সন্তানের নাট্যর্প দিয়োছিলেন বাণণকুমার 
পণ্ডিত অশোক শাস্ীর সহায়ে । আজাদ" পান্রকার “বন্দেমাতরম: গ্রানাটর 
ওপর আপাতত থাকায় অহীন্দ্র চৌধুরশ প্রমুখেরা সন্তান” বন্ধ রাখেন। এ 
থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত । অবশ্য আমরা জেনোছ “সন্তান” শেষ পধ্ত 
মণচ্ছু হয়োছিল ১৯৪৫ এর ১৮ই জন:য়ার । অহীম্দ্র চৌধুরী িলখেছেন, 

“এ-নাটক উদ্বোধন হবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুধী দর্শকদের 

মনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। উদ্বোধন রজনীর অভিনয়ে দর্শকদের 

স্বতঃস্ফৃত উচ্ছবাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। 

নাটকে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সতানন্দের ভামকায়, মহেন্দ্র 

ভাঁমকা ছিল শরতের, জীবনানন্দ ?ছিলেন অমল আর ভবানন্দের ভঁমিকাটি 

ছিল 'মহির ভট্টাচার্ষের ; স্ব্ী-ভূমিকায় অন্যতম 'শিজ্পন 'ছিল শান্ত গুপ্তা 
আর সুহাসিনী। 

নাটকে “বন্দেমাতরম-” সঙ্গীতটি গ্রাইতো মৃণালকান্ত ঘোষ। এই 

ধন্দেমাতরম সতগদত গ্রাত হবার সময়ে দর্শক সাধারণ উঠে দাঁড়াতেন।”” 

আজ পর্যন্ত নানা হাত ঘুরে এই পেশাদারী থিয়েটারাটি বেছে আছে। 
১৯৪৪-৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত রগুমহলের চেহারা সবাঁদক থেকে একই রকম 
আছে-- তার কোথাও পরিবর্তন হয়নি । রঙম্বহল থিয়েটারটি ১৯৩১ থেকে 
১১৪৫ পযন্ত পেশাদারণ থিয়েটারের খাঁটি চরিত্র পেয়েছে । এই থিয়েটারের 
কাছে আমাদের কাত্খিত প্রত্যাশা ততটা পূরণ হয্ননি, তবে মণ্টকারুর 1দক 
থেকে অবশ্যই এই থিয়েটারের িছু গুরুত্ব আছে। 


৮. কয়েকটি অপ্রধান নাট্যশালা-- 
নাট্যভারতী £ রঞ্গমহাল £ কাণীলকা থিয়েটার । 
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ক. নাট্যভারতী-- ৯৩৯-১৯৪৩ 


ভতপুব আলফ্রেড মণ€াট (বর্তমানে গ্রেস সিনেমা ) দখল নিয়ে রঘুনাথ 
মলিক নাট্যভারতনর উদ্বোধন করেন। নাট্যভারতীর উদ্বোধন হয়েছিল শচীন 
সেনগুপ্তের আবুল হাসান” নাটক “দয়ে। ৫ অগ্াাস্ট ১৯৩৯-এ মণ্স্থ হয় 
তটিনীর বিচার” । অহীন্দ্র চৌধুরশ এই মণ্চাঁটর সথ্গে যুক্ত হন ১৪ 
অক্টোবর । নজরুল ইসলামের মধুমালা” মণ্চস্থ হওয়ার পরে নাটাভারতশর 
উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্ররাস সংগ্রাম ও শাস্ত”। নাট্যকার শচীন সেনগণপ্ত ; 
উদ্বোধনের তারিখ ২৩ ডিসেশ্বর ১৯১৯ ॥ এই নাটকে চন্দ্রশেখরের ভ্রমকায় 
অবতাঁণ হন অহীম্দ্র চৌধুরী, আঁবনাশ রতখন বন্দ্যোপাধ্যায়, নত্যানন্দ _ 
জহর গণ্গোপাধ্যার়ঃ সন্তোষ ?সংহ - মনোহর রায়ঃ প্রমীতা - রাণঈবালা । 

শচীন সেনগুপ্তের নাসিৎ হোম” মঞ্চস্থ হয় ৩০ জন ১৯৪০। এই 
নাট্যানুচ্ঠানে ডাঃ বিক্রমাঁদিত্য সাজেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নিম'লেন্দ; লাহিড় 
_মহাদেব রায় ও কুস্তলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাণনবালা। জলধর 
চট্টোপাধ্যায়ের “সশথর ি"্দ;র আভিনীত হয় ২৪ অগাস্ট ১৯৪০। 


নাট্যভারতশর এক উল্লেখযোগ্য নাট্যানুষ্ঠান জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পপ, 
ডারউ ভি. (১. ১০. ১১৪০ )। এতে দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ সেন, 
1নর্মলেম্দু লাহড়ী- রাক্পবাহাদুরঃ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সৌমেন, সন্তোষ দসংহ 
-সনৎ এবং রাণীবালা--অঞ্জালর ভমকায় অবতনীণ“ হন । 


অয়স্কান্ত বঞ্সীর “রহাসলি” নাটকটি উদ্বোধনের তারিখ ২৮ মে ১৯৪১ 
দ.গাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকাঁটর পাঁরচালনা করেন । নটনাথের ভাঁমকায় 
তিনি অভিনয় করেন, আর অহীন্দ্র চৌধুরী রূপ দেন কুমার বাহাদুরের । 


দুগা্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্থানের পর নাট্যভারতীর সবর্ময় কতাঁ হন 
অহন্দ্র চৌধুরী । অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় মনোজ বঙস্গুর প্লাবন, 
অভিনীত হয় ২৪ জুলাই ১৯৪৯ । এই নাটকের নীলাম্বর সাজেন অহান্দ্র 
চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-- কমলেশ, সন্তোষ সিংহ- ব্জলাল এবং 
রাণীবালা--নিশারাণীর আঁভনয় করেন। 

শ্রীৃন্ত মহেন্দ্র গুপ্তের “কংকাবতীর ঘাট” মণস্থ হয় ১৯৪১ সালের ২৫ 
সেপ্টেম্বর । “কংকাবতার ঘাট” নাট্যভারতীয় সফল নাট্যানৃষ্ঠান। দীঘাঁদন 
এই নাটকটির অভনয় হয়। “কংকাবতাীর ঘাট” আঁভনয় চলার সময়ে রঘুনাথ 
মল্লিক নাট্যভারতী হস্তান্তীরত করেন মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ও শিশির 
মল্লকের কাছে। থিয়েটারের মালিকানা বদলের ফলে অহীন্দ্র চৌধুর?, 
সন্তোষ ?সংহঃ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা চলে আসেন রঙমহলে। 

৭ 


০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


এ'দের বদলে আর একদল শিজ্পী এসে যোগ দিলেন .নাট)ভারতীতে ৷ তাঁদের 
মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধূরী, রবি রায়, নরেশ মিত্র, ছাব বিশ্বাস, প্রভাদেবী 
প্রভৃতিকে দেখতে পেয়োছি। তারাশ্করের "দই পুরুষ” আভিনীত হয় 
২৮ মে ১৯৪২। দুই পুরুষ" নাটকে যোগেশ চৌধুরীর পঁশবনারায়ণ'-এর 
আভিনয় খুব ভালো হয় । মৃত্যুর পুবে" এটিই তাঁর শেষ চরিবন্রাভিনয় । 

তারাশংকরের “পথের ডাক* আভনীতি হয় &জান:য়ার ১৯৪৩। এই 
নাটকের বিভিন্ন চারত্রে অংশগ্রহণ করেন নরেশ মিত্র, জহর গ্াঙ্গুলণ, বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ী, মিহির ভট্টাচাষ' ও প্রভাদেবী। “পথের ডাকে" প্রভাদেবীর অভিনয় 
. দেখে হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 
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প্রফুল্প' প্রভৃতি কয়েকটি প্‌রোনো নাটকের আভিনয়ের পর নাট্যভারতীতে 
প্রদর্শিত হয় “দেবদাস” । মূল কাঁহনী শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, নাট্যরূপ, 
শচান সেনগপ্ত । নামভন্রমকায় আঁভনয় করেন জহর গাঙ্গুলী । অন্যান্য 
ভীমকায় অবতঈর্ণ হন _ রাঁব রায়, নরেশ মন্ত্র, ্বিনাথ ভাদূড়ী, শেফালিকা 
ও সরযুবালা । 

১৯5৩ সালের নাট্যভারতীর সবশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'ধান্রীপান্না” | 
স্রষূবালা এই নাটকের নামভূণসকায় অবতারণা হন। প্রভাদেবী, রব রায়, 
জহর গাঙ্গুলী অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন । 

অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের পর শেষ পর্যন্ত নাট্যভারতদ বন্ধ 
হয়ে গেল। 'শশীশর মল্িক ক্রমাগত লোকসানের মুখে পড়ে আর পশলজ' 
শীনতে সক্ষম হলেন না। ১৯৪৪ সালের (২ জানঃয়ারর পর ) নাট্যভারতশর 
মণ্ে নতুন সিনেমা হাউন চাল: হয়ে যায়। বতরমানে উত্ত সিনেমা গৃহটির 
নাম “গ্রেস সিনেমা | 


খ. রঙ্গমহাল ১৯৩৪ -? 


১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে ৮& নম্বর আপার চিৎপুর রোডে “রঙ্গমহাল' 
1থয়েটারের উদয় হয় । এই নাট্যশ(লাটির আদতে দগাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম পাচ্ছি। মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহামানব রঙ্গমহালের প্রথম 
নাট্যাভিনয়। পরে রঃপমহল' নামের ছায়াছন্রতলে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 
'আত্মাহতি' মণ্স্থ হয় ১৯৩৫ এর জুলাই মাসে । অতঃপর শচীন সেনগুপ্তের 
“আবুল হাসান মণ্স্থ হয় নভেম্বর ১৯৩৫-এ। এই নাটকে দগাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। 


বাঙালী মধ্যাবত্ের 1থম়েটার ৬৯ 


১৯৩৮ সালে ধ্নঙ্গমহালে' ( নাট্যনকেতন থেকে চলে এসে ) যশোদা ঘোষ 
কর্তত্ব গ্রহণ করেন। আঁভনগত হয় উত্তরা'। পরবর্তাকালে রঙ্গমহালের 
আস্তত্ব কতার্দন ছিল তা জানা যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা খুব বেশিদিন এই' 


নাটশালাটির আয়; ছিল না। যশোদা ঘোষ আসার পরেই 'ধিয়েটারটি উঠে 
ধায়। 


গা. কালিকা িয়েটার--১৯৪৪ 


১৯৪৪ সালের একেবারে শেষাঁদকে (১৫.১২. ১৯৪৪) দাঁক্ষণ কাঁলকাতায় 
প্রীধূন্ত রাম চৌধুরীর একাম্তিক চেষ্টায় ও ডাঃ শৈলেম্দ্রনাথ সিংহের 
সহযোগিতায় একটি রঙ্গমণ গড়ে ওঠে। ১৫ ডসেম্বর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মণ্টির ছারোদ্ঘাটন করেন। এঁ দিন শরৎচন্দ্রের বৈকৃণ্ঠের 
উইলে"র দ-ট দৃশ্য দেখানো হয়। আঁভনয়ে অংশগ্রহণ করেন ধারাজ ভট্টাচাফ 
রাঁ্জত রায়, বেচু সিংহ ও রমা চৌধুরী । ২২ ডিসেম্বর মণস্থ হয় পগঙ্গ 
“বৈকশ্ঠের উইল" । নাট্যর্‌প দেন বিধায়ক ভট্টাচার্য । ১৯৪৪-এর পর অনেক- 
গুলি বছর কালকা মণ্ডে নাট্যাভিনয় চলোছল। অবশ্য সে সব আঁভনয়ের 
মধ্য 1দয়ে যুগান্তকারণী পরিবর্তনের চিহু কিছুই ছিল না। বত'মানে কালিকা 
থিয়েটার নামেই 1থয়েটার মান, কারণ সেখানে আজ চলচ্ছিনর প্রদশি'ত হচ্ছে। 


পেশাদারী যুগের এই তিনটি অগপ্রধান নাট্যশালার কামের "কে 
মনোযোগী দৃষ্টি আরোপ করলে দেখা যাবে শুধুমান্ন দর্শনীয় 'বানিময়ে 
1থয়েটার প্রদর্শন ব্যাপারটিই যেন কর্তব্য হয়ে উঠোছল একশ্রেণীর নাট্য- 
ব্যবসায়ীর কাছে। এরা যেকোনো প্রকারে কিছু পেশাদার আঁভনেতার 
সাহায্যে মণ্সফল নাট্যান:জ্ঞান করতে পারলেই সুখী হয়েছেন । এতে নাট্যশালা 
ও নাট্যকলার পালাবদল ঘটতে যে যথেম্ট বিলম্ব ঘটেছে--তাতে আমাদের 


কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য পেশাদারী মণ্চ থেকে “অনেক কিছ: আশা 
করাটাই অন্যায়। 


৯. বঙ্গীয় রঙ্গম ও-শাঁশরকুমার £ ১৯২১-১৯৪৪ 


বঙ্গ-রঙ্গমণ্ডে তোমা হেরিন? যোদিন 
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-ম:কুর 1 
চমকি? চাহিন: উদ্ধে+ নিশার চিকুর 
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে 'বলীন। 


৫২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হেরিলাম, কলালক্ষী আজ এ নবীন 
নেপথ্য লীলায় ধার” নবতম সুর, 
নয়ন মোহন কাব্যে নিপুণ নুপুর 
বাজাইত বঙ্গে আর নহে উদাসীন ! 


ছন্দ যেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান । 
শহ্দঅথ প্রাণ পায় মৃত রস-রাগে ! 
হৃদয়ের রনাতলে যার আঁধষ্ঠান, 
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকুতি জাগে ! 
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান-_ 
শ্রোন্ত চেয়ে নেত্র তাই কাব্য সুধা মাগে! 
[ “নট-কাঁব শাশিরকুমায়” “ছন্দ চতুদ্দশন”__মোহিতলাল 


বঙ্গ-রঙ্গমণ্ডে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্থান কতখানি-তা বোধহয় আজ' 


আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ৷ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'নটরাজ' “নাট্যাধনায়ক' 
বলে সম্বোধন করেন, নাট্যকার "দ্বজেন্দ্রলালের কাছে 'যান নট স্বীকৃতি আদার 
করেন; অবনীন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র; অমৃতলাল বনু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় 
আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে ঘরকে বরণ করেন, যাঁর শেষ বয়সের আভিনয় দেখে 
আমরা আঁভভূত হই, 'ষিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেন-_ 
তাঁর নাম প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 

আমরা ইচ্ছে করেই অনেক পরে 'শিশিরকুমার প্রসঙ্গ উতাপন করেছি। 
কারণ ১৯২১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত যে পালাবদলের চিহ্ন আমরা লক্ষ্য করি, তার 
অনেকটা কৃতিত্ব শিশিরকুমারের ৷ স্বীকার করছি তিনি পেশাদার নট, তানি 
তথাকথিত অনাধ্ানক নাটকেরই নায়ক; তান আমেরিকায় ব্যথ+ তাঁর কোনো 
বৌশিষ্টাপূণণ স্কুলিং বা বান্দিত মননশীল রীতধারা, তাৎপধণমশ্ডিত 
বোধানুসারী ঘরানা আজ নেই, জীবনে নাটক লেখেনান একটিও । তথাপি 
বঙ্গীয় রগ্গমণ্চের একটি বিশেষ অধ্যায় 'শাশর-প্নিগ্ধ । 'শিশিরকুমার আমাদের 
চোখে আজও অপ্রাতিঘন্ছী । তাঁর মতো 'বিদপ্ধ ব্যান্তত্ব, নাট্যবোধ ও দূজয় 
সাহস সেকালে কারো ছিল না। আমাদের নাট্য-এীতহ্য থেকে শিশিরকুমারকে 
কোনো অবস্হাতেই 'বষন্ত করা যাবে না। একদা “সাঁতা” নাট্যাভিনয় দেখে 
পবজলা” পাঁন্রকায় অঁচন্ত্যকুমার সমগ্র বাঙালীর হয়ে যা বলোছিলেন (কাঁবতায়) 
আমরা তার শেষ দ£টি লাইন এই প্রসঞ্গে আবার স্মরণ করছি-_ 


“তুমি শুধু নট নহ, তুমি কা, চক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন 
1চত্তে তব ধ্যানীর মাহমা |” 


সৌখীন নট 'িসেবে শিশিরকুমার খ্যাঁতি অজন করেছিলেন ছান্রাবচ্হায় ॥ 


০৬৮ 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৫৩ 


পরবতাঁকালে ইউানভাঁস”ট ইনাষ্টাটিউটে সেই খ্যাতি আরো বাঁধত হয় । 
অবশেষে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯২১ সালের ২০ ডিসেম্বর 
পেশাদার আঁভনেতা হয়ে 'শিশিরকুমার পাদপ্রদদীপের সামনে বাদশা আলমগীর 
বেশে উপাঁস্হত হলেন। 


শাঁশরকুমারকে মাসিক হাজার টাকা বেতন পদয়ে পেশাদার মণ্টে 
আহ্বানের কৃতিত্ব ম্যাডান কোম্পানীর ম্যানেজার জে এফ. ম্যাডান ও তদীয় 
জামাতা রূস্তমজী সাহেবের । এই ম্যাডান কোম্পানী একদা সারা ভারতের 
সিনেমা জগতের আছ্িতীয় আঁধপাঁতি ছিলেন । বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের দুঃসময়ে 
এ'রা ঠিক করলেন কলকাতায় একটি 1থয়েটার খুলবেন। “পারসী 1থশ্লৌট্রক্যাল 
কোম্পানী" নামে এরা একটা থিয়েটারও খুলোছলেন। সেখানে অভিনীত 
হয়েছিল --“নলদময়ন্তী”, “ভগ্গবীরথ” 'আলাদিন? | 
£পর ১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানশ কলকাতায় দুটি মণ স্হাপন 
(ক্লাউন ও কন“ওয়ালিস ) করেন । একটিতে সিনেমা দেখানো শর হলো । 
অপরটিতে ( কন“ওয়াঁলিশে ) শান ও রাবিবার ম্যাঁটনীতে খোলা হলো-- 
“বেঙ্গল থিয়ৌট্রিক্যাল কোম্পানী ॥ এই দলের সথ্গে ষন্ত হন--প্রবোধ বসু, 
হীরালাল দত্ত, গোপাল ভট্টাচা কুন্মকুমারী, প্রভাদেবী, বসন্তকুমারশ 
প্রভীতিরা। সবশেষে মন্মথমোহন বস্থ ও স্যার আশহতোযের আশপবাদি 
মাথায় নিয়ে এলেন শাশরকুমার ভাদ-ড়ী। কলকাতা শহরে বিজ্ঞাপনের 
মারফতে ঘোষিত হলো-- 


কন“ওয়ালিশ রঙ্গমণ্চে 
বেঙ্গলী থিয়ৌদ্রক্যাল কোম্পানীর নাট্য নিবেদন 
পাণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ 'িদ্যাবনোদ এম. এ. 'বরচিত 
নূতন এতিহাীসক নাটক 
আলমগীর 
নাম ভুমকায়_ শ্রীশশিরকুমার ভাদড়ী এম. এ. 


প্রথমাবিভবেই 'শাশরকৃমার 'দীগ্বজয়ী সম্রাটের গাঁরমা লাভ করলেন। 
দগ্ধ দর্শকেরা (যেমন গগনেন্দ্ুনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ) বললেন- এমন 
একজন মানুষ এলেন 'যাঁন বাঙলা রঙ্গমণ্চকে আবার খাড়া করে তুলে 
ধরতে পারবেন । শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশিরক্‌মারের “আলমগীর” দেখে 
[নখত বিশ্লেষণের সাহায্যে লিখেছেন, “তাঁহার আলমগীর 'নিম“ম, কুউকৌশলা, 
আত্মগোপন দক্ষ মোগল সম্রাটের এক অপ্ব প্রাতকীতি। তাহার লৌহ- 
বরের পিছনে যে আবেগ-স্পাশ্দত, কোমল রন্তমাংসে গড়া হৃদয়-নিঃসংগতার 
ছদ্মবেশের মধ্যে লহানুভ্যাীতর কাঙাল-প্রকীত ল:কান ছিল তাহা কোন 
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এীতহাসক আমাদিগকে বৃঝাইতে পারেন নাই। “নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 
ইহার ক্ষীণ হীত্গত "দিয়াছেন, 'কল্তু নটশ্রেন্ঠ 'শাশরকূমারই ইহাকে 
পাঁরিপূ্ণ সব্জন সংবেদ্য রূপ 'দয়াছেন-দূর ইতিহাসের আলোছায়ায় 
আবৃত, নাট্যকলায় ঈষৎ প্রাতভাত রহস্যময় চীরন্রাট একেবারে আমাদের 
কাছের মানুষ, আমাদের সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।”২৩ 


সমালোচক শ্রীক্‌মার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমালোচনার মধ্যে আঁভনেতা 
শীশরকৃমারের যথার্থ স্বরপাঁটি ধরা পড়েছে । বিশ শতকের 'িনাটি দশক 
জুড়ে 'শাশিরকুমার অভিনয় করেছেন। তাঁর আঁভনশত নাটকগুির মধ্যে 
খুব কম সংখ্যক নাটকই ড্রামাটিস্টের লেখা । িকণ্তু শিশির প্রাতভার 
বৈশিষ্ট্য হলো অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকারকে আঁতক্রমণ। সেই কারণে 
'শাঁশরকুমার ভ্রম্টা, শিশিরকুসার “নাট্যাধনায়ক* ৷ অবশ্য “আলমগীর” আভনয়ে 
শিশিরকুমার প্রয়োগাচার্য খেতাব পানান। কারণ “'আলমগীরে” তাঁর আঁভনয়- 
ক্ষমতা অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হলেও রস্তমজীর অনুশাসনে বাঁধা থাকতে 
হয়েছে সব সময়। প্রয়োগাচাষ শিশিরকমার এখনও তাঁর কাধাক্ষিত ভাঁম' 
পানাঁন॥ তবে তাঁর “অলৌকিক আবিভরবে* চাঁরাদিকে যে একটা সাড়া পড়ে 
গিয়োছিল তাতে আমরা শীনঃসদ্দেহ ॥ স্টার, মিনাভঠি মনোমোহন রঙ্গমণ্ 
আলোচনার সময়ে আমরা সে কথা বলেছি। অর্থাৎ 'শাঁশরকমারের 1দকে 
তাকিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর গতানুগতিক মণ্ে বিশ শতকের আগমন গান 
তান ধরোছিল। 


১৯২২ সালের ১২ মার্চ কন“ওয়ািন ঠথয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের “রঘ-বীর' 
মণ্স্থ হয়। নামভূমিকার় অবতীর্ণ হলেন -শিশিরকুমার। িঘুবীর”-এ 
1শাশিরক্‌মারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর বীরত্বব্যঞ্জক মাঁহমা সমস্ত দশ“কদের '্তা্তত 
করে দিল। সারা নাট্যজগতে 'বিরাট আন্দোলন উপাস্থিত হলো -দলে দলে 
দর্শক আসতে শুর করল শুধু শাশিরকৃমারের রঘুবীর' দেখতে । প্রবীণ 
শাশিরক্‌মারের “রঘুবীর+ দেখে উত্তরকালে শম্ভু মিত্র লিখেছেন £ 

«-. সঘুবীরের রঘুয্লাতে রূপান্তারত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর যে আভনয়, 

তাঁর তুলনা করতে গেলে পৃথিবীর মহৎ শিজ্পীদের সঙ্গে তুলনা করে 

দেখতে হবে। যে ভগ্গটা সাধারণ দৃম্টিতে হাস্যকর সেইটা কী করে 
ধবরাট ০117) রচন্ম করতে পারে তা জানতে গেলে এ দৃশ্যের অআতিনর 
দেখা দরকার। আম যখন দেখোঁছি তখন তাঁর বশ্নস বাহান্ন বছর। 

&ঁ বয়সী একজন ভ্দুলোক যাঁদ দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দ-হাত 

উচ্চু লাফাতে থাকেন তাহলে হাঁস পাওয়াই স্বাভাঁবক ৷ 'কিল্তু সমস্ত 

হাঁস শ:কমে যাবে সেই আঁবস্মরণীয় আঁভনয় দেখলে । আমার মনে 
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হয়েছিল যেন ঈগলের মতো ছে মেরে তিনি আমার মনটাকে কোথার 
কোন উধ্বেষে নিয়ে গেছেন, যেখানে মহান মত্যুর সঙ্গে আমি মুখোমুখি 
একা । সে উপলাষ্ধ আম জীবনে ভুলবো না ।” 


১৯২২-এর ১ জুলাই কনওয়াীলস 1থয়েটারে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) 
চন্দ্রগ-প্ত” আভিনীত হলো । পেশাদার রঙ্গমণ্ডে এটই শাশরকুমারের প্রথম 
'চন্দ্রগ-প্তের' অভিনয়। চম্দ্ুগুপ্ত” নাটকের চাণক্য শিশিরকুমারকে আরও 
?িছটা প্রাতিষ্ঠা দিল। কিন্তু অগাস্ট মাসেই "তানি ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করলেন। এর একটিই কারণ, তা হলো-থিয়েটারের মালিক 
কারণে-অকারণে নাটকের ওপর হস্তক্ষেপ শুর করে 'দিয়োছিলেন। যেঘন, 
'আলমগণীর নাটকে রূপনগরের ভূ'ইরা রাজার বাঁড়র দৃশ্য গরীব রাজা_- 
চাষবাস করেন" - তাঁর প্রাসাদ হবে ভাঙাচোরা পাথরের বাঁড় তেমনি দৃশ্য 
তোর হোল। কন্তু কোম্পানীর মালক বললেন-না। তা হবে না। 
পেশ্টার হুসেন্বেগকে হুকুম দিলেন -সব সোনে লাগাও । ব্যাস - জমকালো 
প্রাসাদ তোর হোল ।' 'শাশরকুনার ধনী মালকের হুকুম মানতে রাজী হলেন 
না-_তি'নি মণ্টে কলাচচঠা করতে এসোঁছিলেন। কাজেই ১৯২২ সালের অগাস্ট 
মাসে তান ম্যাডানের হাজার টাকার চাকারতে ইস্তফা দিলেন। 


ম্যাডানের চাকরিতে ছেদ ঘটিয়ে শিশিরকুমার বছরখানেক বাড়ী বসোঁহলেন। 
বহ্‌ প্রলোভন দোঁখয়েও কোনো পেশাদার মণ্চ তাঁকে দলে টানতে পারোন। 
এইখানে অন্যান্যদের সঙ্গে শীশরকুমারের পার্থক্য । অতঃপর ১৯২৩ সালের 
গডসেম্বর মাসে বড়াদনের সময়ে শাশরকুমারকে অস্থায়ী ইডেন গার্ডেনের মণ্চে 
দেখতে পাওয়া গেল। বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা, আবার নতুন 
করে দেখা দিল। বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হরোছিল, 


“ক্ষণস্ায়শ রঙ্গনণ্ডের জন্য গঠিত হইলেও এই অভিনয় ক্ষণভঙ্গর হইবে না-- 
ইহার স্মতি যাহাতে বহুদিন পর্যন্ত দর্শকদের হৃদয়ে অধাকত থাকে তাহার 
সমস্ত আয়োজন আহে কোথাও কাপণ্ণ্য নাই ॥'? 


“সীতা” নাট্যানগ্ঠানে সাঁত্যই কোথাও কার্পণ্য ছিল না। 'শিশিরকুমার 
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে একটি ঘর ভাড়া গনয়ে মহলা পরিচালনা শুরু 
করছিলেন । একক প্রচেষ্টা গড়ে তুললেন একটি নাট্যদল । এই দলে বিশ্বনাথ 
ভাদূড়ী, তারাকূমার ভাদংড়ী, ললিতমোহন লাহড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 
যোগেশচন্দ্র চৌধ;রণ, প্রভাব ত৭, নীরদাসুন্দরশ,। শেফাঁলকা (পুতুল) প্রমুখ 
1হলেন। িনম'লেন্দ: লাহড়ীও প্রথমে এই দলের সঙ্গে ছিলেন, তান মহলাও 
?দয়োছিলেন, িন্ত; পাঁরবাঁরিক কারণে তান উপস্থিত থাকতে পারেন ?ন। 

ইডেন গ্রডেন-এ “নীতা” আঁভনয়ের সাফল্যে নত:ন প্রাণ পেয়ে শিশির- 
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কুমার ঠিক করলেন নিজেই থিয়েটার খুলবেন । এবং নতুন মণ্চের প্রথম নাটক 
হবে “সীতা” । কিন্তু; যা ভেবেছিলেন তা করতে পারলেন না। শিশির- 
কুমারের উদ্যোগে ঈীর্ধত হয়ে কাবপুন্র দিলণপ রায়ের কাছ থেকে "সীতা" 
আঁভনয়ের আঁধকার নিয়ে নিলেন আর্ট কর্তৃপক্ষ । এই “সীতাহরণ' ব্যাপারাঁট 
অবশ্যই শাশরকুমারকে আকাঁষ্মক আঘাত 'দিয়োছিল, 'িন্ত: 1বপদের মুহূর্তে 
ভারতীগোষ্ঠীর 'শিজ্পী ও সাঁহাত্যিক বন্ধুরা শিশিরক্‌মারের পাশে এসে 
দাঁড়ালেন । আলফ্রেড মণ্টে বসম্তলীলা" নাটক আঁভনীত হলো ( ৮ চৈত্র, ১৩৩০ 
বঙ্গাব্দ )। পরের মাসেই মাণলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুধখরচন্দ্র সরকারের 
সহযোগ এয় “নাচবর' পান্রকার আবিভবি হয় । ২৬ বৈশাখ ১৩৩১ প্রেমাংকুর 
আতা ও হেমেন্্ুকমার রায় হলেন এই পান্রকার সম্পাদক । হীতমধ্যে 
শাশিরকুমার আলফেড ছেড়ে দিলেন। সবাঁদক থেকেই এই মণ্টি অসাবধার 
কারণ 'ছিল। বিশেষ করে এই অণুলাঁটি ভদ্রলোকের চলাফেরার পক্ষে খুব নিরাপদ 
ছিল না। আর প্রকৃত থিয়েটার পাড়া থেকে এর অনেকটা দূরত্বও ?ছিল। 
মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে িথয়েটারের “লজ গ্রহণ কর। হলো এবং 
১৯২৪ সালের ৬ অগাস্ট মনোমোহনে স্থাপিত হয় 'মনোমোহন নাট্যমন্দির”। 
উনিশ দিন আগে থেকে টিকিট বিক্লি শুরু হয়োছিল। মনোমোহন 'থয়েটারাট 
হাতে পেয়ে শাশরকৃমার বোধহয় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সব দিক থেকে 
রঙ্গমণ্কে নাট্যমন্দিরে পাঁরণত করতে হবে । সতরাং ১৯২৪-এর ৬ অগাস্ট 
নাট্যমান্দিরে প্রবেশ করে দর্শকেরা দেখলেন গৃহাটি আলোকমালায় সমুজ্জবল-- 
দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্পল্লব আর কদলীবক্ষের মাঙ্গালক চিহ্ন । দর্শককূলকে 
আমো'দত করছে নহবতের তান। তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করছেন প্রবেশপন্তর' 
নয়ে যেটা পাওয়া গেছে প্র্শনী*র ধীবানময়ে । প্রবেশপন্রে ইংরাজি কায়দায় 
“রো” বা “সীট নং” লেখা নেই তার বদলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাঁদ এবং আসনসংখ্যা 
১; ২, ৩, ৪ ক্রমে । নাট্যমন্দিরের প্রথম নাটক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 
আঁভনব পৌরাণিক নাটক “সীতা” ।' উদ্বোধনের আগে প্রবীণ নাট্যাচার্য 
অমৃতলাল বস: বলোছিলেন, 
“কছাদিন পূর্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হান হয়ে পড়েছিল। 
সারাজীবন ধরে আম এই কলার সাধনা করে এসোৌঁছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ 
বরসে নাট্যকলার এই অবনাঁত দেখে অত্যন্ত দুঃখের সত্থে আমাকে এই 
পাঁথবশ থেকে 'বদার নিতে হচ্ছিল । কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট)শিজেপ 
নবষ-গ এনেছেন--আট থিয়েটারে যাঁরা আভনয় করছেন এবং বিশেষ 
করে শিশিরবাবূই এই নবধুগের প্রবর্তক ॥” 
অভিনয় শেষে অমৃতলাল বসু শিশরকৃমারকে আশীর্বাদ করে বালছিলেন 
-_'জয়যাত্রায় যাও গো" । 
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নাট্যমান্দিরের “সীতা আঁভনয়ের পঞ্চম প্রদর্শনীতে (১ ভাদ্র, ১৩৩১, 
র'বিবার ) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন। একাদিক্রমে চার-পাঁচ ঘণ্টাকাল 
বিমুগ্ধ প্রাণে বসে অভিনয় দেখলেন ॥। আঁভনয় শেষে শিাশিরকুমারের বাচনভাঁঞ্গর 
অক-্ণঠ প্রশংসা জাঁনয়ে তাকে মোঁলিক* আখ্যা দিলেন। “নাচঘর' (৬ ভাদ্র, 
১৩৩১ ) পাঁন্রকায় নাট্যমাম্দিরে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ ও শিশিরকমারের আভনয় 
ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য প্রভাত নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলো। 'শাঁশরকূমারের 
এই সৌভাগ্যে ঈর্ধিত হয়ে আর্টগোচ্ঠী প্রকাশ্যে ব্যত্গীবদ্রুপ ও 'িনন্দা করতে 
থাকলেন । আর্ট গোমচ্ঠীর একট মাজত িম্দাপূণ* পন্তাংশ আমরা উপাচ্ছিত 
করছি ঃ 

“আমরা 1 বম্বস্ত স[ন্রে জানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সীতা আভিনয় দোঁখিয়া 

আদৌ তুষ্ট হইতে পারেন নাই । 'নিতান্ত চক্ষুলঙ্জার খাতিরে মাণলালবাবূর 


চিঠির প্রাতবাদ করেন নাই । তবে এ লইপ্লা আর বাড়াবাঁড় করিলে বোধহয় 
রবীন্দ্রনাথ প্রাতবাদ্‌ করতে বাধ্য হইবেন ।” 


আটণগোচ্ঠীর িন্দাবদ্রুপের কথা রবীন্দ্রনাথের গোচরে এল। তান 
বদেশধান্রার পৃবে মাঁণলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখলেন ২ 


কল্যাণবয়েষু 
মাঁণলাল, 


আমি শুনে অত্যন্ত দুঞাখত হলুম যে সীতা আঁভনয়ের পর আমার 
নাম নিয়ে কোন কোন লোক শিশির ভাদুড়ীর 'নন্দা রটনা করছে। 
যাঁদ প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারো সথ্চে 
আমার কোনো প্রকার আলাপ মান্নই হয়ানি- এবং শাশিরকে আমি 
ক্ষমতাশাল' লোক বলেই জান। 


আম শীঘ্রই বিদেশে যাচ্ছি-আশংকা হচ্ছে আমার অনুপাস্থিতিকালে 
এইরপ শিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি 
এদের মিথ্যাচারণের প্রাতবাদ করবে । ইতি 


১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ শুভানৃধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাক;র 


নাটক 'হসেবে “দীতা' (যোগেশ চৌধুরীর ) আঁতি দীন। তথাপি 
উপস্থাপনা কৌশলে “সীতা” নাট্যাঁভিনয় শিশির গ্রাতভার একটি আঁবস্মরণীয় 
সৃষ্টি। মনে রাখতে হবে, “সীতা” নাটকাঁটর ওপর শিশির কূমারের বিশেষ 
দুবলতাও ছিল। -আমেরিকাতেও “সীতা” নাট্যানচ্ঠান হয়েছে। তাহলে 
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বলতে বাধা নেই যে, 'শিশিরকুমার নিজেও এাঁটকে প্রয়োগসফল নাট্যান্‌ষ্ঠান 
মনে করেছেন। 

আমাদের কাছে “সীতা” তাই মহৎ সৃষ্টি। কিন্তু সের কারণে 
সীতা প্রশংাসত হলো? কেনই বা রবীন্দ্রনাথ বললেন_শাশর 
ভাদ্দুড়ীর প্রয়োগ নৈপণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণেই 
ইচ্ছাপূরক আমার দুই-একটা নাটক আঁভনয়ের ভার তাঁর হাতে 'দিয়োছি।” 
এর কারণগ্]ীলর কয়েকটি প্রত্যক্ষদশ+দের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে 
পারে। হেমেন্দ্রকুমার রায় “সীতা*র আঁভনবত্তের গদিকাঁট গলাঁপবদ্ধ করেছেন। 
আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেগীল সূত্রাকারে সাঁজয়ে দিচ্ছি ঃ 


“*. আগাগোড়া একই ভঙ্গী অনুসারে একসসরে বাঁধা নূতন আদশের 
অভিনয় । 


* পাদপ্রদীপের ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবত আলো আসে ওপর থেকে এবং 
এসাশ ওপাশ 'দিয়ে। পাদপ্রদীপের আলো নীচ থেকে ওঠে ওপরে। 
তাই পাদপ্রদীপ 'নাঁভয়ে “সীতা'র প্রত্যেক দৃশ্যে স্বাভাঁবক আলোর 
ব্যবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে সবপ্রথমে আলোকপাত কৌশলের 'নিদর্শন 
দেখান হয়! 


* এঁকতান বাদন বন্ধ । বাংলা রগ্গালয়ের এক তান বা “কনসার্ট” নাটকীয় 
ক্রিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল তার পাঁরপন্থন। 
তার পরিবতে প্রাসগ্গিক সঞ্গীতের ব্যবস্থা । এও ছিল অভাবিত। 


* পিছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে 
দেওয়া । সাতার ঘরবাড় ছিল সাঁত্যকার ঘরবাঁড়ন মতঃ তার প্রত্যেক 
দরজ্জার ?ভিতর কংবা নগর বা অরণ্যের পথ 'দয়ে প্রমাণ আকারের মত 
মানুষ আনাগোনা করতে পারত ॥ আগে এমন দৃশ্য সংস্থান দেখা 
যায়ান। 


* নাট্যক্রিয়ার অন:সারী যুগোপযোগী গানের সুর এবং নৃত্যে নতনধারা 
_-প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্ধ থেকে নতত্যভগ্গ গ্রহণ বাংলা রত্গালকে 
অভুতপব 

* আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজ- 
পোশাক এই প্রথম । 


*₹ সংলাপে শব্দের অথ বৃঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের পরিবরন। 


* মণ্চের উপরে অবস্থানকালে সংনাপ না থাকলেও কোনো আঁভনেতাই 
স্থির বা আড়ষ্ট ভাবে থারবে না--্উপযোগী ভাবাভিনয় দ্বারা নাটকায় 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৫৯ 


ক্রিয়াকে সাহায্য করবে । সীতার শেষ দৃশ্যে মণ্ের উপরে দেখা যেত 
শতাবাঁধ নটনটীকে তাদের আঁধকাংশেরই মুখে কথা ছিল না বটে, 
ণদ্তু সব্চেগে ছল ভাবের আঁভব্যন্তি। আগেকার নাট্যশিক্ষকরা 
এঁদকে বড় দৃষ্টি দিতেন না। 

* আঁধকন্তু আগে এখানে সকলের উপরে প্রয়োগকতাঁ বলে কোনো 
স্বাধীন কর্মীর আস্তত্ব পর্যন্ত 1ছল না। শিশরকুমারই হচ্ছেন বাংলা 
রশ্গালয়ের প্রথম প্রয়োগকতা ৷” 


একথা আজ দিনের আলোর মতো ্পন্ট যে পেশাদারী রঙ্গমণ্ডে (১৯২৯- 
১৯৪৪) শিশিরকুমারই সেই একমাত্র বাান্ত যান প্রয়োগকতাঁ বলে ানজেকে দাবি 
করতে পারেন। 'শিশির-সমসামায়ক কয়েকজন অভিনেতা হয়তো প্রয়োগ 
ব্যাপারটি ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁরা প্রয়োগাবদ আভিধা 
লাভ করতে পারেন নি। প্রথম কথা এবং খুব সত্য কথা--শাশর-সমসাম য়িক 
নামকরা আভিনেতারা, মণ্চাশক্পীরা -শক্ষার্দীক্ষায় নাট্যভাবনায় গশণশরকুমারের 
সমকক্ষ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ এরা কেউই সাহস? হয়ে নিজের দল গড়তে 
পারেন নি। ফলে তাঁরা প্রায় সবর্দা মণ্মালিকের আদেশ পালন করেছেন, 
আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের রুচি ও ইচ্ছার কাছে। ফলে সম্ভাবনা যাঁদের 
মধ্যে ছিল (যেমন অহান্দ্র চৌধুরী, সতু সেন) তারা আজকের চোখে 
প্রয়োগাচার্ধ নন। 

আসলে প্রয়োগ কথাটির ব্যাখ্যা এ'দের কাছে পাঁরন্কার থাকলেও ব্যবহারিক 
মূল্য পায়ান। "কন্তু মনে রাখতে হবে, “প্রয়োগ” কথাটি উনিশ-বশ শতকের 
পাশ্চাত্য থেকে খণ করা কথা নয় । “অভিজ্ঞানশকন্তলম:এর শুরুতে 
সূত্রধার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন-_-“আপারতোষাদ বিদুষাং ন সাধু মন্যে 
প্রয়োগ্ীবজ্ঞানম-*এর মধ্য দিয়ে কাঁলদাসের সূত্রধার যেন আমাদের জানাতে 
চান_-পাবদ্ধানদের পাঁরতুম্ট করতে পারলেই প্রপ্নোগাবজ্ঞান সার্থক এবং বিদ্বানদের 
গারতুন্ট করতে হলে সমদর্শাঁ হতে হবে ।” আচার ভরতের ভাষায় প্রয়োগাচার্ষ 
মানে যান 

সী সরব শ্রতবৃত্তশ্রতান্বিতাঃ 
যশোধম“রতাশ্চৈব মধ্যস্থা বয়সাম্বিতাঃ 
ষড়ঙ্গনাট্যক-শলা প্রবুদ্ধা শচয়ঃ সমাঃ 
চতুরাতোদ্যকূশলা বৃত্তজ্ঞান্তত্বদর্শনঃ' , 
দেশভাষা বিধানজ্ঞাঃ কলাশিলপ প্রযোজকাঃ 
চতুর্ধাভিনয়জ্ঞাশ্চ রসভাব িকজ্পনে 
শব্দ্ছন্দোবিধানক্কা নানা শাস্ত 'বিচক্ষণাঃ' 


৬০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


ভরতের এই নির্দেশপাঠে মনে হতে পারে বধধ়ান বিজ্ষজন মাত্রেই বুঝি 
প্রযোজক । কিন্তু আচার্য ভরত বলেন--প্রয়োগকতা্কে শাম্্রজ্ঞানের সথ্গে 
সথ্যে কলাজ্ঞানও রাখতে হবে । 


ভরতের ভাষায়-_-“রসাভাবা অভিনয়াধম ব্াত্তপ্রবত্তয়ঃ 
[সাঁম্থস্বরাস্তখাতোদ্যঃ গানং রঙ্গস্য সংগ্রহঃ 
উপাচারন্তথা বিপ্রা মাষ্তুপশ্চোত সধ্বশঃ 
ন্রয়োদশীবধো হ্যেষ হ্যাঁদিন্টো নাট্যসংগ্রহা*__ 


সবমোট তের রকম রঙ্গসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার এই পরামর্শের মধ্য 'দিয়ে 
প্রশ্নোগাচা!কে পণ্চমবেদের মাহাত্ম্য ব্দাঝয়ে 'দিয়েছেন আচার্য ভরত । 

দুঃখের কথা, আজ পযন্ত আমরা বথাথ" প্রয়োগাচার্য বলে 'চিহিত করতে 
পারি খুবই মুষ্টিমেয় প্রাতভাকে॥ এর কারণ, একটু ভালো আঁভনয় করতে 
পারলেই সহজে হাততালি পাওয়া যায় এদেশে । এবং হাততালি যখন 'দ্বগণ 
বা ব্রিগণ হতে থাকে তখন আমরা এক একজন বড় ণনর্দেশক"' হয়ে বাই 
এবং সঞ্গে থ্গে ভুলে যাই আমাদের আঁভজ্ঞতা ও নাট্যবোধের সয় কতখানি । 
বাই হোক, প্রারশেষে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের অপেশাদার এবং 
পেশাদার (বিশ শতকের প্রথমাধে-) থিয়েটারে দু'জন প্রয়োগাচার্ষের নাম 
আমাদের জানা আছে। একজনের নাম রবীন্দুনাথ, অপরজনের নাম শাঁশর- 
কুমার ভাদুড়ী। “সীতা” প্রযোজনার পর থেকেই পেশাদারী মণ্ডে শিশির- 
কমার আভনেতা থেকে প্রয়োণাচাষে উত্তীর্ণ হয়োছিলেন। 

৯৯২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নাটামান্দরে মণ্চস্হ হলো 'দ্বিজেশ্দ্রলালের 
বহু বিতাঁকত নাটক “পাবাণী” ৷ “পাষাণণ” নাটকে অংশ িয়োছলেন-- 


ইন্দ্র ও গৌতম - শাশিরকমার, চিরঞ্জীব -মনোরঞ্জন ভট্টাচা্যঃ দবম্বামিত্র_ 

আঁমিতাভ বস্তু" শতানম্দ -বি"বনাথ ভাদূড়ী, মদন- জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, 

রাম-রাঁব রায় রতি -উধাদেবী, মাধুরী -মনোরমা, অহল্যা-- 

গ্রভাদেবী। 
'পাষাণণ* মণ্সফল হয়ান। এর কারণ পাষাণ নাটকের মধ্যে যে মন্রতা 
আছে এবং যে 'সদ্ধরসের ব্যত্যয় আছে-তা সাধারণের পক্ষে বোধগম্য 
হয়ন। সং্সমদর্শী সমালোচকদের মতে, পীশশিরক:মার এখানে হাততালি 
মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ রুপ দক্ষতার পরিচয় দয়েছেন। এই সংষমের 
মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।” 

[ হেমেন্দ্রকুমার রায় ] 

৩ জুন ১৯২৫-এ গারিশচন্দ্রের ম্সফল পোরাঁণক নাটক “জনা প্রদাশত 

হলো নাটামান্দরে। শাশরকমার জনা'র জন্য প্রবীণা আভনেন্রী তারা- 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের 1থয্লেটার ৬১ 


ন্ুন্দরীকে যথাযোগ্য মধাদা 1দয়ে নাট্যনিকেতনে নিয়ে এলেন। 'জনা'কে 
আধানক কালের উপযোগী করে মণ্চস্হ করার জন্য প্রয়োগাচাষ 'শাশির- 
কমার কেটেকুটে সম্পাদনা করে নিলেন । এত িদৃষক চরিত্রটি বাদ পড়ল। 
এবং 
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[ “সাভেন্ট” পন্রিকার মন্তব্য ] 


খুব মজাদার খবর এই যে, নাট্যমান্দরে যখন “জনা'কে প্রয়োগবিদ শিশিরকৃমার 
সাজিয়ে গুছিয়ে নতুন চিন্তা গিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা করাছলেন তখন 
হাস্যকর ভাবে আর্ট থিয়েটার একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের ভাষাঁটি 
থেকে শিশির সমসামায়ক থিয়েটারগ্ীলকে চিনতে পারা ধাবে। আর্ট 
1থয়েটার লিখলেন, 


“হেথা অঞ্গহশীন নহে বঙ্গ পূর্ব অবয়ব 
এসো১ দেখো যেই জনা গিরিশ গৌরব ।” 


এই দুটি চরণে আমরা ঈশ্বর গৃপ্তের ধারার কাঁবতার সম্ধান পাই বটে, 'ি্তু 
“গারশ গৌরব' দেখতে পাই না। 

'জনা”র ওপরে 'শাশরকৃমারের অস্ব্রোপচার নিয়ে বেশ 'িকছ-কাল বিতক 
চলেোছিল। সেকালে এই গিতকে'র কোনো সমাধান হয়ীন। তবে বিজ্জনেরা 
'জনা'র সফল মণ্চায়নের কথা আমাদের জানিয়েছেন। সোরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“তান [শিশিরকমার ] সেজোছলেন প্রবীরের ভ:মিকায়ঃ সে আভনয়ে 

আমরা প্রবীরের আসল র:প দেখেছিলাম এবং তাঁর শিক্ষায় তারাসুষ্দরণী 

জনার ভূমিকায় যে আঁভনয় নৈপুণ্য দৌখয়েোছিলেন- তাতে পুত গবে 
জননীর গোরব এবং প.ন্রবধের প্রাতিশোধ স্পৃহার ষে সংযত মনোভাব তাও 
বাঙলা রঙ্গমণ্টে সম্পূর্ণ আঁভনব ।” 

১৯২৫-এর ১৩ অগ্যাস্ট প্পণ্ডরীক” আঁভনশত হয়। নাটকঁট ব্যারিস্টার 
নীশচন্দ্র বস্তুর লেখা । পশ্ডরীক' কোনো 'দিক থেকেই নাটামন্দিরের ম:খ 
উদ্জবল করোন। পশাঁশর+ পান্ুকার সমালোচনান্ (১৫।৮।১৯২৫ ) অন্তত সেকথা 
বৃঝতে পারা যায়-__ 

"এগার মাস গভ'ষন্ত্রণার পর “পুপ্ডরীক" প্রসব হইল। অনেক আশা 
লইয়াই গত বৃহস্পাঁতবার “প.ণ্ডরীক' দৌঁখতে গিয়াছিলাম । আঁভনয় দোঁখিয়া 


৬২ বাঙাল? মধ্যাবত্তেয় £থস্লেটার 


বুঝিলাম ভাদ-ড়ীমহাশয্নের এই গর্ভযম্্রণার কারণ । এতবড় 20১৮1) 
নাটক অভিনয় করিতেছেন বাঁলয়্া বোধহয় ভাদংড়ী মহাশয় নিজেই লাত্জত 
হইতোছিলেন। প্রথমেই তান ভূমিকায় বলেন, দেশবন্ধু-রানঘ্রে কি বই 
অভিনীত হইবে এই প্রশ্ন মীমাংনার সময় আসলে দেশবম্ধ্ূর ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু 
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্সু তাঁহার নাটক “পন্ডরীক" বইখানি এ রাত্রে আভিনর 
কারবার জন্য অনুরোধ করেন। -__-এবং সেইজন্যেই এই নাটকখাঁন দেশবম্ধু- 
রাতে আভনীত হইতেছে । নাটকখানি রুচির দিক দিয়া পাষাণীকেও 
ছাড়াইয়া গিয়াছে । লেখার মধ্যেও কা হাতের আভাস গ্রাতি লাইনে 
পাওয়া যাইতোছিল।***” 


২০ অগাস্ট মনোমোহন নাটামান্দরে “বসম্ভলীলা” পপুনজন্ম” এবং “চাটুজ্যে- 
বাঁড়ূজ্যে আতনীত হয়। গাীতনাট্য বিসম্তলীলা'য় কৃষচন্দ্র দেঃ বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ী এবং সরলাবালা অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বস্তুত, শ্রীকৃক ও 
শ্ীরাধিকা রূপে । 

“পুনজন্ম" প্রহসনে যাদব, আঁম্বনী ও সৌদামিনী রূপে দেখা দিলেন 
বথারুমে নরেশ মিন্র, 'বন্বনাথ ভাদুড়ী এবং চারুশদলা। চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' 
প্রহসনে প্রদোষ চট্োপাধ্যায় (চাটুজ্যে ) ও নরেশ মিত্র (বাঁড়ূজ্যে ) অংশগ্রহণ 
করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল বসুর দুটি পরিচিত প্রহসন নাট্য- 
মান্দরের প্রযোজনায় নতুন হয়ে ওঠে । “নাচঘর' পান্রকা মন্তব্য করলেন-_ 


“*প্পিনজন্মি' ও চাটুজ্যে-বাঁড়ূজ্যের' আভনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য 
হয়োছিল তাঁরা িশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন ষে বাস্তাঁবকই 
আশ্চর্য; হয়েছি তাঁদের “পুনর্জন্ম” ও চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের মতো 
দু'থানি বহু পুরাতন ক্ষ;দ্রতম হাস্যরসাত্বক নকসাকে এমন নবভাবে 
রসাল ও সবাঙ্গ সুন্দর করে আঁভনয় করতে দেখে !” 

[ ২৮/৮৬/১৯২৫ ] 


বোধকাঁর ১৯২৬-এর মভেম্বরের শেষাঁদকে নাট্যমান্দরে 'আলমগীর" 
মণস্থ হয়। এবারে উীদপুরী রূপে অবতীণা হলেন তারাসুম্দরী। প্রবীণা 
তারাস্গন্দরী ও নবীন 'শাশরকুমার “আলমগীর” উপস্হাপনায় আবার সাড়া 
জাগয়োছিলেন। 'শিশিরকুমারের মনোমোহন নাট্যমাশ্দির মণ্ে আবিভাঁবের 
দেড়বছর পুর্ণ হলো এই সময়ে । 

খুব কম সময়ের মধ্যেই মনোমোহন নাট্যমান্দর একটি উল্লেখযোগ্য 
নাট্যশালায় পরিণত হয় । এবং বলতে বাধা নেই, এই অঞ্প সময়ের মধ্যে অজস্র 
অথ“ যেমন ব্যায়ত হয়েছিল, তেমনি অজন্ত্র অথ ঘরে এসেছিল। অথচ আয়ম- 
বায়ের হিসেব বূঝতেন না বলে 'শাশরকূমার খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নাট্য- 


বাঙালী মধ্যাবত্ের থিয়েটার ৬৩ 


সাম্দরের আস্তত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু 'শাশরক্‌মার বম্ধূভাগ্যে 
গরীয়ান। দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে দিলেন কলারসিক 'শাশর- 
অনুরাগীরা। ১৯২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর নাট্যমান্দির লিমিটেড কোম্পানীতে 
পরিণত হয়। মূলধন -পাঁচ লক্ষ টাকা । পাঁরচালন সাঁমাতিতে রইলেন-_- 
তুলসীচরণ গোস্বামণী, নির্মলচন্দ্র চশু ও 'শাশিরকূমার ভাদূড়ী । শিশিরক্‌মার 
নিজস্ব ব্যবসা লীমটেড কোম্পানীর কাছে বাক ক'রে নগদ পণচাত্তর হাজার 
টাকা ও পণ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার পেলেন। কর্তৃত্ব আগের মতো মেসার্স 
ভাদুড়ী এ্যা্ড কোং-এর হাতে রইল। এবং নাট্যমান্দর আসর পাতলেন 
ম্যাডানদের কনওয়ালিস ( বত'মানে শ্রী সিনেমা ) মণ্ডে। 


শিশিরক্‌মার মনোমোহন মণ ত্যাগ করলেন একটি গুরুতর কারণে। 
অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মহীতিচারণায় সেই কারণটি ?নর্দেশিত আছে £ 


“দোতলায় ছিল মনোমোহনবাবূর িনজস্ব বৈঠকখানা। স্মস্ত থিয়েটার 
বাঁড়টা ভাড়া দিলেও উত্ত বৈঠকখানাটি কিন্তু জের আঁধিকারেই 
রেখোঁছিলেন মনোমোহনবাবু ॥ সম্ধ্যাবেলায় বন্ধূবাম্ধব 'নয়ে পাশা 
খেলার আসর বসাতেন তান। আর মাঝে মাঝে খেলার উৎসাহে সব ভুলে 
কেউ কেউ শিৎকার করে উঠত--কচ্চে বারো" । তখন যে মণ্েে প্লে চলছে 
সেহশ তাদের থাকতো না। মণ্-কমীঁরা বা আঁভনেত্রীরা মাঝে মাঝে 
অন্থবিধা বোধ করতেন । সময়ে সময়ে দর্শকদের কানেও সে চিৎকার গিয়ে 


পেশছুত । হয়তো মণ্ডে কোনো একটা দারুণ নাটকীয় মুহূর্তের সময় 
সোল্লাস চিৎকার ভেসে এস--কিচ্চে বারো” 


[শাশর ভাদংড়ী মশাই যখন এখানে মনোমোহন নাট্যমান্দর করেছিলেন 
তখনো চলতো । 'শিশিরবাবু এ নিয়ে বহৃবার অভিযোগ করা সত্তেও যখন 


মনোমোহনবাবুর পাশা খেলা বন্ধ হোল না, তখন শিশিরবাবু ওখান থেকে 
উঠেই গেলেন ।**** ৪ 


মনোমোহন থেকে উঠে যাবার পর নাট্যমান্দিরকে আমরা আবার দেখতে 
পাচ্ছি কন€ওয়ালিশ মণ্ডে ২৩ জন ১৯২৬। কন“ওয়ালিস মণ্ডে নাট্যমান্দিরের 
গৌরবময় ইতহাসাঁট ধৃত আছে । প্রকৃত প্রস্তাবে শিশিরকূমার এই মণ্ডে 
এসে নাট্যকলার ধিবধধনে সবচাইতে বোশ মনোযোগী হতে পেরোছলেন। 
ফলে নাট্যমীন্দরের প্রকৃত ভীমকা'টি এই মণ্েই প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ 
জুন “সীতা” মণ্স্হ হবার পর ২৫ জুন ১৯২৬ আঁভনীত হয় “বসর্জন' । 
ধবস্জন' শাশরকূমারের যুগান্তকারী প্রযোজনায় সব দিক থেকে আধুনিক 
হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়-- 


“.“কবান্্র রবীন্দ্রনাথের অনগ্রহপূর্ণ আদেশে ও তাঁহার স্ানপুণ 


৬৪ বাঙাল? মধ্যবিত্তের 1থয়েটার 


নিদে'শে নাট্যমন্দিরে অভিনয়াথ" এই নাটক পাঁরবার্তত ও পরিবা্ধত 

হইয়াছে । রবান্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। 

দৃশ্যাবলীর সংস্হানেও অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে । কাজেই এই 

বিসর্জনে নৃতনত্বের অভাব হইবে না। কাবির সুরভাণ্ডার শ্রীষক্ত 

দীনেন্দনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্ুুশিক্ষায় এই নাটকের গ্ানগুীল সাঁঠক 

রূপে তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়্াছে। নাটকের ভাবোপযোগ? 

দৃশ্যপট র.পদক্ষ শিজ্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। রবাম্্নাথের পুরাতন 

নাটক নূতন হইয়াছে ।-_ 

বসর্জন 

নাটকের এই নূতন রুপ দেখবার জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান 

জানাইতোছ |” 

পবসর্জন” যে কতটা ভালো হয়োছিল তার সাঁবস্তার আলোচনা আজ 
আমাদের হস্তগত । বাহূল্য বোধে সে সব তথ্যের পুনরুল্েখ করাছ না। 
শুধু এইটুকূ উল্লেখ করব যে-আঁভনয়ের দক থেকে, মণ্চক£শলতার পারচয়ে 
ও ম:ডলাইটের সর্বপ্রথম প্রয়োগে পবসজন” কালজয়ী মণ্প্রয়াসে পারণত 
হয়েছিল। 


গিরিশচন্দ্র “পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনীত হয় ১৯২৬-এর ১ জ্‌লাই। 
পরস্পর বিরোধী 'তনাট চাঁরন্রে (ভীম, শ্রীকক ও বষ্ধ ব্রাহ্মণ ) রূপদান 
করলেন শাশরকুমার। অন্যান্য ভমমকায় 'ছিলেন-_-রাঁব রায়ঃ মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য) শীতল পাল; যোগেশ চৌধুরী, ধারেন দাস, চার:শীলা, শেফাঁলকা 
(পুতুল) ও গ্রভাদেবী । 

বিশিষ্ট চিত্র ও নাট্যপরিচালক কালাপ্রসাদ ঘোষের মতে শাশিরক্‌মারের 
ভনম রাম-চাঁরত্রায়ণের চেয়েও শ্রেণ্ঠ । কারণ--“ভীমে প্যাচ ছিল না, কিন্ত 
1বপরীতমুখী ভাবধারার এমন অপূর্ব সাম্য ও প্রকাশ ছিল যাহা আমি আজও 
ভুলিতে পারি নাই ।* 

১৯২৬-এর ১ ডসেম্বর নাট্যনিকেতনের নত্‌ন নাটক 'নরনারায়ণ” ৷ 
ক্ষীরোদপ্রসার্দ এই নাটকটি প্রণয়ন করেন অপরেশচন্দ্রের কণজিন* ও শ্রীকৃষ্ণ 
নাটকের প্রভাবে । “নরনারারণ”-এর প্রথম নাম ছিল “কণ“। পরে শাশর- 
কুমারের কথ:মত ক্ষীরোদপ্রসাদ “নরনারায়ণ' নাম দেন। এই নামকরণের 
মধ্য দিয়ে শাশরকুমারের সাহত্যবোধের যথেষ্ট প্রমাণ আছে । শুধু নাটকের 
মামকরণে নয়, “নরনারায়ণ' নাট্যানুষ্ঠানেও প্রয়োগাচার্য 'শাশরকুমারের দান 
যথেত্ট। 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৬ 
নাট্যকার শচীন সেনগ-্ত লিখেছেন, 


****৭* শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রপাদের নর-নারায়ণকে জনাপ্রয় করোছিলেন 
এবং প্রযোজনার আঁত সহজ সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন 
সার্থকভাবে। কর€ক্ষেত্র ষম্ঘ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন । কিন্তু 
তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি, 
দুটো ভাঙা রথের চাকা, কিছ: দালত-মাঁথত বুক্ষশাখা এবং থমথনে 
আবহ সৃষ্টি করে দর্শকেরকে বুঝিয়ে দিয়োছলেন যে একটা দ্বৈরথ-সংগ্রাম 
হয়ে গেছে । ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-সম্পদ অপরেশচন্দ্রের চেয়ে বোঁশ ছিল, 
এবং কাব্যাবৃন্তিতে নাট্যাচার্য আর তাঁর শিষ্যরা আধিকতর দক্ষ ছিলেন 
বলেই নর-নারায়ণে জটিলতা বোঁশ থাকলেও নাট্যাচাষ* তাকে সার্থক সৃষ্টি 
করে তুলতে পেরেছিলেন ।”২৫ 


শাশরকুমার পেশাদারী মণ্ডে সবপ্রথম সামাজিক নাটকের অভিনয় করলেন 
১৯২৭ সালের ১ জুন। নাট্যানুষ্ঠান প্রফুল্ল” । বলাবাহূল্য যোগেশ 
সাজলেন শিশিরকুমার । আঁভজ্ঞ নাট্যসমালোচকর্দের মতে ?শশরকুমারের যোগেশ 
একটি আঁভিনব সান্টি। দর্শকদের মুখের ?দকে না তাকিয়ে সম্পূণ" নিজস্ব 
ভাবনায় তানি যোগেশ' চরিন্রটির 'বিশ্লেবণ করলেন । এই বিশ্লেষণের সহায়ক 
ছিল 'শাশরকুমারের িবশিষ্ট বাচনভঙ্গী। এ প্রসঙ্গে নাচঘর* পাত্রকার 
সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য £ 
“৮৮৯ 'আমার সাজানো বাগান শহাঁকয়ে গেল”--এই কথাগুলি বলবার 
সময়ে শীশরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্লামাখা হাসর অবতারণা করে- 
ছিলেন তা যেমন বাঁচত্র, তেমাঁন অপূব। এ হাঁসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। 
কাঁথত আছে ?গারশচন্দ্ু এখানে প্রস্তরীভূত মতি'র মত স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন, 
অর্ধেন্দযশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেশচয়ে 
উঠতেন এবং দানীবাব অধচেতন ও অর্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন। 
ণকম্তু শাঁশরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চারন্রে যে ০070০096107. বা ধারণা 


করেছিলেন তাতে এই অর্ধ-উন্মাদের মত কাল্নামাখা হাঁস তাঁর মূখে চমৎকার 
মানিয়েছিল।” 


১৯২৭ সালের ২৭ জুলাই সধবার একাদশী” মণস্থ হয়। “সধবার 
একাদশনর' নমচাঁদকে প্রয়োগাচার্ষ শাশিরকুমার “কাঁমক চরিত্র গহসেবে চীঁ্ছত 
করলেন না। তাঁর মতে ীনমচাঁদ একটি হতাশাগ্রস্ত যুবক ।॥ সে ইংরাজ- 
শিক্ষায় 1শাক্ষত বুবক। কিন্তু সে পেল কেরাণীর চাকার । কৃতাবদ্য যুবক 
হয়ে কেরাণীর করবে সেঃ ফলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল নিমচাদ। সে মদ 
ধরল, উৎসম্নে গেল । 


৬৬ 


বাঙাল? মধ্যবিজ্ডের থিয়েটার 


'সধবার একাদশন* নাটক সম্বম্ধ শিশিকুমারের মক্তব, 
“আমি মনে করি 115 13 0106 ০1 (105 7696 01955 11 0608811 
185186945. এর মুখ্য উদ্দেশ্য মদ খাওয়াকে গালাগালি দেওয়া নয়» 


বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আ'দখ্যতা তাকেই স্যাটায়ার 


দত্ত 


করা । --”* ৬ 
শিশিরকুমার প্রযোজিত “সধবায় একাদশণ” পরে শ্রীরঙগমেও মণস্থ হয়েছিল । 


নাট্যাচার্যের অপরাহুবেলার অভিনয় দেখে 'বিম.গ্ধ হয়েছেন একজন কাব ও 
একজন নট-নাট্যকার । এ"রা হলেন কবি বুদ্ধদেব বস্সু এবং নাট্যকার নট উৎপল 


। এযহগের খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত স্বভাবাঁসদ্ধ দযাতিপূণ 


ভাষায় লিখেছেন ঃ 


তত সাতটা বাজে তবু পর্দা ওঠার নাম করছে না--এমাঁন সময়ে 
প্রেক্ষাগৃহের আলো যেন এক ধমক দিয়ে নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পদাঁর 
ন্যাকড়াটা দু ফাল হয়ে মরে গেল । একটা অতিকায় দুগ্ম্ধপ£ণ রংচটা 
বাগানবাঁড়র সীন বাঁকা হয়ে ঝ:লছে ; শ্রাবণের বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত 
হচ্ছে বাগানবাঁড় । সামনে শনন্য মেজেয় একখানা জাজিম পাতা- তাতে দুই 
ভদ্রলোক বসে। একটা আসবাব পর্যন্ত নেই সে দৃশ্যে। উইংসে যাঁরা 
দাঁড়য়ে আছেন তাঁদের দেখা যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে । উপরের টজার 
বারগলো ফাল ফালি হয়ে বাতাসে উড়ছে । এহেন যৃদ্ধোত্তর নৈরাশ্য 
ও দারিদ্র্যের চরম আঁভব্যান্তর মধ্যে একজন বললেন ওহে, অটল নাকি 
মদ ধরেছে । অন্যজন মদ হাসলেন-_-[িদহ)ৎ খেলে গেল সে হাসিতে ; 
বললেন- পানায়, খায় না। শিশরকমারের পাঁরচালনায় “সধবার 
একাদশণ”' আরন্ত হোলো । 

“**তারপর থেকে পেশাদার নাট্যশালা মানেই আমার কাছে শ্্রীরঙ্গম হয়ে 
উঠল ; আর কোথাও যাওয়ার জো রইল না|” ১৭ 

বঙ্গীর রগ্গনণ্ে বঞ্কমচন্দ্রের উপন্যাসকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে 


এসোছলেন গ্ারশচন্দ্র। তাতে সমাজের উপকারই সাধিত হয়েছিল। 


'দীর্ঘীদন পরে বঙ্গ রঙ্গমণ্ে শরৎচন্দ্রকে আহ্বান জানালেন 'শাশিরকৃমার | 
শাঁশরকুমারের অনুরোধে শরৎচন্দ্র নিজের হাতে “দেনাপাওনা* উপন্যাসটিকে 
কেটেকুটে “যোড়শী'তে র্‌পান্তীরত করেন ॥ মনীন্দ্র রায়কে একটি পত্রে তিনি 
লেখেন (১ জুন ১৯২৭) : 


*€ দ-একাঁদন শিশির ভাদড়ীর থয়েটারে যোড়শীর রিহাসলি দেখবো । 
(বইথাঁন ভারতীতে খন বার হয় নাটকাকারে র:পান্তরত করোছলেন 
িবরাম চক্রবতরঁ। আম আবার জটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের 
জন্যে তোঁর করে দয়েছি বোধহয় নেহাত মন্দ হয়ান।*"* )৮.৮ 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিক্লেটার ৬৭ 


যোড়শী মণ্স্থ হলো ৬ অগাস্ট ১৯২৭। এই নাটকাঁটর ভ:মিকালাপ এই- 
রকম £ 

জীবানন্দ-_-শিশির ভাদুড়ী, এককাঁড়- গোপাল ভট্টাচার্য, জনার্দন-- 

যোগেশ চৌধুরী, শিরোমাঁণ -অমলেম্দু লাহিড়ী, প্রফুল্ল রবি রায়, তারা- 

দাস _-হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, নিমমল-শৈলেন চৌধূরণ, সাগর সব্দরি 

--মনোরঞ্জন ভট্টাচাষ$ হৈমবতাী--পদ্মা, যোড়শী-চারূশীলা। 


১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৩ ভাদ্র তারিখের একটি পত্রে শরৎচন্দ্র রাধারাণ? দেবকে 
1লখেছেন, 


“যোড়শী বইটা পোড়ো। বোধহয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর 
আঁভনয় দেখবার যাঁদ সময় পাও, সাঁত্যই খাশ হবে। শশার 'কি 
শেখানোই শাখয়েছে। আম একি দিন মান্র দেখোছ।” 


অন্য একট পন্রে লিখেছেন, 


“বাস্তাবক ফি চমৎকার আঁভনয় করে শাশর । আরও চমৎকার তার 
শেখানোর পদ্ধাত। অদ্ভুত ধৈষের সম্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে 
থাকতে পারে ।” 


শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় একদা িিখোঁছিলেনঃ “আমার মনে হয় মাইকেল 
ও জীবানন্দ-এই দুটি চাঁরত্রই 'শাশর-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, ?িিজ 
ব্যান্তত্ব প্রক্ষেপের সাথ“কতম পটভ্মিকা। "**জীবানন্দের বেপরোয়া অসংষম ; 
'সকৃণ্ঠ আত্মপ্রসার ও শেষ জীবনের মর্মদাহী অনুশোচনা -মনে হয় যেন 
এর ভেতর 'দয়ে শিশিরের ব্যন্তিজীবনের দৃস্ত সাহাঁসকতা ও করুণ আত্মগ্নানির 
ধকছুটা সুরমছ্না মিশোছিল। ২৯ * 


“ষোড়শ” “িতা'র মতো লোকলক্ষমার সমাগমে ধন্য হয়ান প্রথমটায় । 
তাই বাধ্য হয়ে শাশরবাব খুব দ্রুত মহলা 'দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা" 
ধরলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর 'শেষরক্ষা' মণমুস্তি পেল। এখানে স্মতব্য যে 
গোড়ায় গলদ িশিরকূমারের জন্য শেষরক্ষা*য় পরিণত হয়। “শেষরক্ষা' 
যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহত্যগুণান্বিত কমোড, ঠিক তেমনি 'শেষরক্ষা' 
প্রয়োগ্াচাষ শাশিরকূমারের এক অনবদ্য সৃষ্টি। আকর্ষণীয় জ্ঞাপন থেকে 
শুরু করে সমাপ্তি দৃদ্টি পর্যন্ত "শেষরক্ষা'র কোথাও গলদ ছিলনা । সর্ব- 
প্রথম এই নাট্যানূষ্ঠানেই নাট্যমান্দিরের পক্ষ থেকে দর্শক ও আঁভনেতার 
ব্যবধানাটি ঘুচিয়ে দেওয়া হলো । রবীন্দ্রনাথ ত্বরং নাট্যনিকেতনে “শেষরক্ষা” 
দেখে গেলেন, ফিল্োল' গোগ্ঠীর কাঁব-সাহাত্যিকদেরও নমন্রণ হয়োছল 
সোঁদন । 


৬৮ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


১৯২৭ সালের ২৩ নভেদ্বর নাটাীনকেতনে দ্বিজেম্দ্রলালের “সাজাহান” মণচ্ছ 
হলো । নাম ভূমিকায় অবতীণণ হলেন 'শিশিরকমার। ৩১ ভিসেম্বর 
নামলেন “উরংজেব'এর ভূমিকায় । 

১৯২৮ সালে 'শিশিরবাব কম়েকাঁট পূরোনো নাটকের মুখ্য চাঁরন্রে রূপদান 
করেন। সেনাটক কট হলোঃ বাঁলদান” (২৫২ ১. ১৯২৪) পবজ্বমত্গল' 
(২৯. ৬. ২৮), প্রফুল্ল (৩. ১০.+২৮)। শেষ নাট্যান্‌ষ্ঠানে 'শাশিরকূমার 
গিরিশচন্দ্রের মম'র মৃতি প্রাতিষ্ঠা কজেপ দানবাবূর সঙ্গে আভনয় করেন। 
১৪ ডিসেম্বর ১৯২৮-এ নাটামাঁন্দরের নিবেদন ণদশ্বিজয়ী” ৷ নাট্যকার যোগেশ- 
চন্দ্র চৌধুরী । পদশ্বিজয়ী' নাটকাঁট পাঠ করে -শিশিরকমারের প্রযোজনা 
সম্পর্কে কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া যার না। এই নাট্যগ্রন্হটকে গ্রন্থ না 
বলে খসড়া বলাই সমশচীন। উৎসর্গ পন্ধে যোগেশ চৌধুরী সেকথা স্বীকার 
করেছেন-_- 

“শিশিরবাব 

এ নাটক আপানই 'িখতে বলোছিলেন, নামকরণেও ইপ্গিত 'ছিল। আ'ম 

কোনোগাঁতিকে নাটকখাঠনকে পাঠক সমাজে বার করলাম ; দিল্তু শুধু 

পাঠেই তো নাটকের পাঁরপূর্ণ ও সমগ্র রুপাঁটি ধরা পড়ে না। 
আপাঁন স্ষেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান, সতেজ 

ও জীবনরসমাণ্ডিত করে তুলেছেন । সুতরাং নাটকখাঁনর উপর আপনার 

অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকাঁবর উন্ত 'দয়েই. আমি 

আমার য্ীস্ত সমর্থন করলাম “স পিতা 'পিতরস্তাসাং কেবলং 
জন্মহেতবঃ' । আপনাকে বেশঈ কিছ? লেখা অ।মার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। 


ইতি-- 
গুণমৃগ্ধ 
যোগেশদা” 
ধদগ্বিজয়ঈ* নাট্যানুষ্ঠানের সালংকার বর্ণনা আমরা প্রচুর পাঁরমাণেই 
পেয়েছি । তা থেকে বেশ বুঝতে পেরোছ পদশ্বিজয়”” প্রয়োণাচার্য শিশির- 
কুমারের সবশাস্ত প্রয়োগের আলম্বন 'বিভাব মান্র। এবং এই প্রয়োগ সাফল্যের 
মধ্য দিয়েই তিনি হয়েছেন নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত । 

এ যুগের প্রয়োগ-প্রধান শম্ভু মিত্র ধদশ্বিজয়ী'র 'িস্তত আলোচনা 
করেছেন॥ উত্ত আলোচনাট আমাদের কাছে পরম সম্পদ । আমরা উত্ত 
সমালোচনার গছ. কিছু অংশ পাঠকের গ্রোচরে আনতে চাই, 

ণ দিশ্বিজয়ী দেখে ].'এই প্রথম বৃঝল:ম যে এমন একজন লোক দরকার 
হয় যার চিন্তাটা এইরকম প্রত্যেকটা চারন্রাভিনয়ের খ'টিনাটি পথন্ত বিস্তৃত । 


বাঙাল মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৬৯ 


তাতে যে সম্বস্ধতা আসে, মুখে কিছ না বলেও যে বিচিন্র মানে প্রকাশ করা 
যায়ঃ তা অন্যভাবে অসম্ভব। এরই আর এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অংকে 
যেখানে নারির শাহ 'সিতারার পরিচয় 'নচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে 
যে, তার সদ্যাববাহত স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে তখন - নাটকে 
যেটা লেখা নেই-নাঁদর “শোভান আল্লা” বলে হঠাৎ অতাঁকিত 'ক্ষিপ্র হাতে 
1সতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তারপরে সেটা 
নজের কোমরবন্ধে গঃজে রাখতে রাখতে বলে -ণতোমায় ভালোবাসতে ইচ্ছে 
করছে।' 

'““্ধরা যাক এঁ-নাটকেরই ততীয় অংক। নাটকে লেখা আছে, দৃশ্য 
হচ্ছে একটা মসাজদের অভ্যন্তরস্থ প্রাপ্থন। কিন্তু চোখে দেখেছিল,ম একটা 
ছাত। ছাতটার 'ীপছন 'দিকের অংশ বোধহয় এক ধাপের মতো উচু ছিল। 
তারই শেষে হ'লো ছাতের নখচু পাঁচিল। এবং তার পরে পিছনে পটে আঁকা 
দুরের বাঁড়গ্‌লোর উপর অংশ ও আকাশ । 

এই দৃশ্য দেখামান্র মন ভ'রে গিয়েছিলো । ছবিতে যেমন বেশীরভাগ 
জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট ক'রে তুলতে পারেন এক একজন 'শিজ্পণ, 
এ সেইরকম । 

“*পদা্বিজয়ন”র তৃতীয় অংকে নাদির শাহ যখন 'দল্লী ধ্বংসের আদেশ 
দেয় তখন নেপথ্যে বিউগলং ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শখ্দ 
হ'তো মুহুমর্হনঃ আর তার মধ্যে সৌনকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আতনাদ 
শোনা যেতো । পিছনের পট লাল আলোক রান্তম হয়ে যেতো, আর পাকিয়ে 
পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে । 

০০০০ এই নাট্যাভিনয় যাঁদ না-দেখতম তাহলে নবান্ন'র প্রথম দৃশ্যের 
কল্পনা করা যে সম্ভব হ'তো না একথা অনস্বীকার্য ।৮ ৩০ 

১৯২৯ সালের ৮ জুন নাট্যমান্দরে গিরিশচন্দ্র রীচত বুদ্ধদেব” মণ্স্থ হয়। 
তারপর “রমা” । “রমা” পল্লীসমাজ*-এর নাট্যরূপ । নাট্যরপ 'দিয়োছিলেন শরৎচম্দু 
নিজেই । ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫-এ আর্ট থিয়েটার কর্তৃক সবপ্রথম “রমা*র আঁভনয় 
হয়। আর্টের কতৃপক্ষ 'রমা'কে অচল বলে বাতিল করে দেন। এতে শরৎচন্দ্ু 
নদারূণ আঘাত পান। তান নাকি এ সময়ে শাশিরকূমারকে বলেছিলেন, 
ভায়া; ওরা বোঁদে তৈরী করতে জানে, সন্দেশ নয় । তামি সন্দেশ তৈরী করে 
একবার দেখিয়ে দাও যে, এটা অচল নয় ।” বলা বাহূল্য শাশরকূমার শরৎচন্দ্র 
কথার মধাঁদা রেখোছলেন । নাট্যমান্দরের “রমা” একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার 
স্বীকীত পেয়োছিল। 

ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “শংখধ্বান” মণস্হ হয় ২ নভেম্বর ১৯২৯। এই 
নাটকে “কেতনলালে'র ভূমিকায় শীশরকুমারের অভিনয় দক্ষতা বিষ্বরঙ্গমণ্ের 


৭০ বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


কামান আঁভনেতাদের স্পর্শ করেছিল। বড়াঁদনের সময় আঁভনীত হলো 
পতপতন” (২৫ ১২.১৯২৯)। “তপতী” দেখার মতো দর্শক খুব কমই পাওয়া 
গিয়েছিল। কারণ আট: থিয়েটারে তখন সগৌরবে চলছে “মন্দ্শান্ত” ৷ 

বন্ধূজনে 'শাশিরকুমারকে নিবৃত্ত করার চেম্টা করেছিলেন। উত্তরে 
শিশিরকূমার বলোছলেন-- “ব্যবসা করছি সত্যঃ তা বলে ব্যবসাদারী ধাতিরে 
“তপতা" নাটকের আঁভনয় করব না। গতানুগাঁতক রীতিতে শুধু গ্যালার- 
মাতানো-***তা আমি পারব না।” “তপতী" মণ্স্থ করে নাট্যমাম্দরকে 
স্তর লোকসান দিতে হয়। তথাপি সান্ত্বনা এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথ এই 
নাটক দেখে বলেন, “রবি কাকাকে ভিখব, 'শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছে 
চমৎকার--তনি দেখলে খুশী হবেন খুব-_তাঁকে লিখব একবার এসে যেন 
শিশিকুমারের তপতী দেখে যান। রবিকাকার অভিনয়ের চেয়ে কোনও অংশে 
খাটো নয়।” 

১৯৩০ সালে কর্নওয়ালিস মণ্ের গলজ' ফুরিয়ে ষায়। ম্যাডান কোম্পানী 
তন হাজার দুশো পণ্চাশ টাকা বাড়ীভাড়া (মাঁসক) পেয়েও সন্তুষ্ট 
গছলেন না। অগত্যা 'শিশিরকুমার মণ্চটি ছেড়ে দেন॥। কয়েক মাসের জন্য 
শাশিরকুমার আট" থিয়েটারে যোগদান করেন। তারপর সতু সেনের যোগাযোগে 
মিস মাবঝেরৌর আমন্ত্রণে শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকায় পাঁড় দিলেন 
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। 'শাশিরকুমারের আমোরিকার নাট্যান্‌ষ্ঠানগযলর বিস্তৃত 
আলোচনা এপর্যন্ত বোরয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সতু সেনের “আত্মস্মাঁত 
ও অন্যান্য প্রসঙ্গ গ্রন্থে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া গ্রেছে। 

আমেোরকা থেকে ফিরে এসে শাশরকুমার 'কছীদনের জন্য রগুমহলে 
যোগদান করেন। তারপর ১৯৩৪-এ চলে আসেন আর্টের শূন্য মণ্ে। এই 
পর্য়ে স্টার 1থয়েটারের নাম “নব-নাট্যমান্দির' । ১৯ জান:ক্লার মণস্থ 
হয় যদুনাথ খাস্তগীরের “আভিগাঁননী” | ফেব্রুযার মাসে নরেন্দ্র দেব রচিত 
ফুলের আয়না” অভিনীত হয়। এই দুটি নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য দানের 
ইতিহাস নেই। তবে “ফুলের আয্পনা* সবপ্রথম শিশুদের জন্য নাট্যাভিনয় 
1হসেবে স্মরণীয় | 

২৮ জুলাই ১৯৩৪ নব-নাট্যমান্দরের প্রযোজনা শরংচন্দ্রের ধবরাজ বৌ” । 
নাট্যরুপ--শাশরকুমার ভাদ-ড়ী। এই নাটকের আঁভনয়ে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন ঃ 

নীলাম্বর-_-শাশিরক্‌মারঃ পীতাম্বর--অর:ণক্‌মার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন-- 

শৈলেন চৌধুরী, ভুল: মুখুজ্যে- ইন্দ্র চক্রবতাঁঃ গাজন সম্্যাসী- 

শান্তশীল গোদ্বামী, নিতাই গাঙ্গলী--ভানু বন্দোপাধ্যায় বিরাজ-_ 
কংকাবত, মোহিনী- রাণীবালাঃ জুন্দরী- রাধারাণী । 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ৭১ 


ণবরাজ বৌ” নাট্যানুষ্ঠানে দর্শকেরা শাশরকুমারের “নীলাম্বর' দেখে অবাক 
হরেছিলেন। বিচক্ষণ দর্শকেরাও 'শাঁশরকৃমারের আঁভনয় প্রতিভার তাঁরফ 
না করে পারেনান। তাঁরা বলেছেন, “কোথায় আলমগাীয়, কোথায় চাণকা, 
আর কোথায় এই একটা পল্লীবাপী আকাট মুখ গাঁজাখোর নীলাম্বর, 
ইহাকেই তো বলে প্রাতভা |” [ হরেকৃ্চ মুখোপাধ্যায় ] 

১৯৩৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সরমা* ও ৭ 
নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাঁদত্য' মণ্স্থ হয়। প্রতাপাদত্যে নাট্যাচাষয 
রডা'র ভুমিকায় অবতাণ“ হন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রডা চারত্রের মূখে হিন্দি 
সংলাপ ব্যবহার করোছিলেন, 'শাশিরকৃমার প্রডা'র মুখে চট্টগ্রামের 
সংলাপ বাঁসয়ে দেন। রিডা" চরিত্রের মুখে এই নতুন সংলাপ বসাবার 
কারণ প্রয়োগাচাষ' শিশিরকুমারের কয়েকদিন ইম্পিরিরাল লাইব্রেরীতে 
পঠন-পাঠন। রিডার মুখে চাটগে'য়ে সংলাপ শুনে কতিপয় দর্শক 
বলে ওঠেন--রডা চাটগে'য়ে ভাষা শিখল করে?” শিশিরকূমার এ 
মন্তব্য শুনতে পান। বিরাতর সময়ে চাদর গায়ে দিয়ে একগাদা বই ও ম্যাপ 
1নয়ে শীশরকমার দর্শকদের ব্যাপারাট বাঁঝয়ে দিতে সম হন। হাততালি 
দিয়ে আভনন্দন জানালেন দশশকেরা । কয়েকজন অবশ্য মন্তব্য করলেন-_ 
শরনাকসগ;লো ওভারলুক করেন নাকেন 2 এটা তো ক্লাসরুম নয়।” 


১৯৩৪-এবর ২৪ নভেম্বর ও ২৪ ভিসেম্বর মণস্থ হয় শের দাবী" ও, 
শবজয়া'। প্রথমটির রচারিতা শচীন সেনগনপ্ত' পরেরটি শরৎচন্দ্রের লেখা 
“দত্তা'র নাট্যরপ। পবজয়া'র বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, 


“মঙ্গলঘট স্থাপিত। আঁভনেতৃনণ শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে 'বিজয়ার, 
আরাধনায় আত্মীনয়োগ করিয়াছেন । সাফল্য আীনাশ্তত ।” 


এই নাটকের চারন্রগ,শীলকে বণ্টন করা হলো এইভাবে £ রাসবিহারী _ 
শাশরক:মার। নরেন --ি*বনাথ ভাদুড়ী, বিলাস -শৈলেন চৌধুরী, 
দয়াল শীতল পাল, পরেশ -পন্জানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্জয়া -কংকাবতা, 
নালনী-_রাণনবালা | 

ধশাশরকুমারের “রাসবিহার?” চঁরিন্রাভিনয় সম্পর্কে একটু বিতক“ আছে। 
বৃদ্ধদের বস্তু শিশিরকুমারের 'রাসাবহারণ'কে “লান” চীরন্রাভিনয় বলে উল্লেখ 
করেছেন। আবার শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন--“তাঁহারা বোধহয় 
লক্ষ্য করেন নাই যে তাহার বাহরের মাজত রুচি ও সংস্কীতির নীচে তাহার 
এই স্থলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।” আমরা প্রীকূমার 
বন্দোপাধ্যারের বৃস্তিকে অন্রত্ত বলে ববেনা কার। কারণ উপন্যাসের 
পাঠ নিয়োছি তাঁর কাছেই। 


শ২ বাঙাল? মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


নবনাট্যমন্দিরে সত্যেশ্দ্কষ গুপ্তের "শ্যামা নাউকটি মণম্যান্ত পায় ২৮ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এ। বৌম্ধজাতকের কাহনী অবলঘ্বনে 'লাখত এই নাটকের 
শ্যামা” চরিত্রের রূপদান করেন প্রভাদেবা, শাশিরকুমার “উত্তীয়' সাজেন। 

এই বছরের ১১ ডিসেম্বর আঁভন?ত হয় “রীতিমত নাটক'। নাট্যকার-_ 
জলধর চট্টোপাধ্যার। বিজ্ঞাপনে কিম্তু জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শীশর- 
কুমারের নামও মহুদ্রুত হয়োছিল॥ নাট্যকার ছিসেবে শিশিরকূমারের নামটি 
বিজ্ঞাপিত হলে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা জন্মায় যে শাশিরকুমারই প্রকৃত 
নাট্যকার- জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামটি উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। বোধ 
করি এই ভ্রান্তি 'নারসন করার জন্য পরশীতমত নাটকে'র তৃতীয় সংস্করণে 
“কৈফিয়ৎ' স্বরুপ জলধর চট্টোপাধ্যায় ?লখলেন, 


“আমার াখিত মুল পাশ্ডাঁলাপর নাম ছিল 'রঙ্গমণ্চ' ৷ “রীতিমত নাটক' 
নামটি শিশিরবাবূর দেওয়া । রঙ্গমণ্চের প্রয়োজনে “গল্পটিকে ঢেলে 
সাজাবার” জন্য 'শিশিরবাব আমাকে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দেন। 
আ'মও তদনসারে নাটকখাণন ণররাইট'" কার । চীরন্রসণ্টি, ঘটনা সমাবেশ, 
সংলাপ ষোজনা বিষয়ে শিশিরবাবু আমাকে কোন সাহায্যই করেনাঁন।, 


“নবেদন” অংশে শাশিরকুমার লেখেন, 


“এই নাটকের আখ্যায়িকা জলধরবাব আমার কাছে এনেছিলেন । আমার 
খুব ভাল লেগোছিল। তারপর অভনয়াথথে যতাঁকছ: পরিবর্তন করতে চেয়েছি, 
অসীম ধৈর্য সহকারে সেবিষয়ে তান আমাকে সাহায্য করেছেন। এই নাটকের 
নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আবার দেওয়া হয়েছে, সে শুধু তাঁরই অনুরোধে । 
নতুবা এই নাটকের মধ্যে যা কিছ: নাট্য-_তা জলধরবাবুর নিজের, তা আমার 
নয়। তবে আমি নিজের নাম এর সঙ্গে সংশ্লন্ট করোছি কেন? তার কারণ, 
আমার মনে হয়েছে আম যাঁদ নিজে এই নাটকাঁট রচনা করতে পারতাম, 
তাহ*লে [ানীজেকে গৌরবাঁম্বত মনে করতাম ।” 

শীতিমত নাটক' জলধর চট্টোপাধ্যায়ের মণ্টোপযোগন ঘটনাবহূল ও চমকগ্রদ 
নাটক । আতনাটকীয়তা আছে এই নাটক- সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ 
নেই। তবে এই নাটকের সম্পদ 'দিগম্বর মজুমদার । অধ্যাপক আশহতোষ 
ভট্টাচা* মহাশয় ঠিকই বলেছেন, ““ৃদগম্বর চাঁরত্রের পরিকল্পনা একাঁদিক দিয়া 
যেমন বাস্তযধম+১ অন্যদিক দিয়া তেমনই বিদগ্ধ মানস-প্রসূত। একটি 
উচ্চশিক্ষিত সাহত্যভাবাবলাপী চারিত্রের পক্ষে আকস্মিক মানীসক আঘাতের 
ফলে যে বাঁদ্ধ বপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক? তাহার স্ানপ?ণ সরস 
বর্ণনায় ইহা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে ।”***৩* 

ররশীতমত নাটক* স্মরণী্ন .হয়ে থাকবে- একমান্ত্র কারণ প্রফেসর দিগম্বর 


বাঙালী মধ্যবিত্তের 1থয়েটার 9৩ 


তথা শিঁশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্য । 'নত্য নতুন সংলাপ তৈরী করে, নিত্য নতুন 
কবিতা আবৃত্তি করে, 'শিশিরকুমার প্রফেসর 'দিগম্বরকে অক্ষয় আসন দান 
করেছেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “রীতিমত নাটকের আঁভিনয় দেখে 
মুগ্ধ হয়োছিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদশ লিখেছেন ( "শলাল' পাত্রকায় ) ঃ 
“্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পষন্ত এ-অভিনয় দেখতে এসোছিলেন। সেরাম্রের 
অভিনয়ের কথা এখনও আমার মনে আছে--এই করেছ ভাল নিঠুর” 
কাঁবতাটি আবত্তি করতে গিয়ে ?শাশরকুমার হঠাৎ লাইন ভুলে গিয়ে একটু 
থমকিয়ে যান--তারপরেই সামলে নেবার জন্য একের পর এক কবিতা 
আবাত্ত করলেন_মনে হচ্ছিল কাঁবকে দশকের প্রথম সারিতে দেখে 
ইন্সপায়ারড হয়ে সেদিন কাঁবর রচনা 'রসাইট করেছিলেন ।৮....৩২ 


শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং 'শিশিরকুমার | 
“গৃহদাহ' শিশিরকুমারের হাতে পড়ে 'অচলা” হয়ে যায় । ২২ অক্টোবর ১৯৩৬- 
এ “অচলা' মণচ্থ হয়। এই নাট্যানুজ্ঠানে শিশিরকুমার কেদার” ও দনুরেশে'র 
ভুমকায় অবতীর্ণ হন। 

এই বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৪-এ রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ” মণ্য্থু হয় । 
যোগাযোগ' সাধারণ দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেন ।-..-৩৩ ফলে নব-নাট্যমান্দির 
কিছুটা অস্জবিধার মধ্যে পড়ে। [কন্তু শাশরকুমার শত অস্থবিধার মধ্যেও 
আপন রত থেকে বিরত হননি। সুখের কথা, রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ দেখে 
বলোছিলেন, 


“নবনাট্যমান্দরে যোগাযোগ দেখতে আমাম্নুত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে 
গিয়েছিলাম । সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। 
এমন সুসম্পূর্ণকায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না- তৎসব্বেও যাঁদ 
শ্রোতাদের মনস্তাষ্ট না হয়ে থাকে তবে সে জন্যে নাট্যাধনায়ক শ্রীযন্ত 
শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।” 


যোগাযোগ” নাট্যান্জ্ঠানের পর নাট্যমন্দিরে আর কোনো নতুন নাটকের 
আভনয় হয়ান। নতুন নাটক. নিয়ে ক্ষতির পাঁরমাণ যখন ক্রমে ক্রমে বেড়েই 
চলল, বখন বাড়ীভাড়ার টাকা পর্যন্ত যোগাড় করা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে 
শিশিরকুমার কয়েকটি পুরোনো নাটকের অভিনয় করলেন। কয়েক মাস এই 
ভাবে আঁতক্রাম্ত হলো । কিন্তু ১৯৩৭ সালের জুন মাস নাগাদ 'শিশিরক:মার 
আবার মণ্চহারা হলেন । সা'হাত্যক নৃপেন্দ্রকৃ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“রঙ্গমণ থেকে যোদন শিশিরকুমারকে চলে আসতে হয়, সেদিনকার দৃশা 
চোখের ওপর ভাসছে । ঘুম থেকে উঠে সকালবেলাই দেখলেন, বাড়িওয়ালার 
লোক তাঁর জি?নসপন্্ সমস্ত রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে । গায়ে জামাটা দিয়ে রাগে 
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কাঁপতে কাঁপতে শাশরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তথন রাস্তা 'দিয়ে কাতারে 
কাতারে লোক চলেছে, তাঁর ভন্তের দল, ট্রাম-বাস থেকে উীঁক মেরে দেখেন, পায়ে 
হে*টে যাঁরা চলাছিলেন তাঁরা কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ান। কোন কোন রাঁসক 
মন্তব্য করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারকে সেখান থেকে সরে যেতে হয়। 
এজাতীয় ঘটনার ব্যথা দেহের ভেতর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে । শাশরকুমারের 
[ছিল। তাই স্থায়ী রঙ্গমণ্চের আশা, তাঁর কাছে শংধ; স্বপ্ন ছিল না; সেইটেই 
ছিল তাঁর আন্তত্ব ।৮...৩৪ 

দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর মণ্হারা 'শাশিরকুমারকে আমরা কয়েকটি আঁভনম় 
করতে দৌখ 'বাঁভন্ন মণ্ে। তারপর স্মরণীয় ১৯৪১-এ তান 'নিজের মণ 
পেলেন। প্রবোধচন্দ্র গুহের নাট্যনিকেতনে শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম” প্রতিষ্ঠিত 
হলো। এটই তাঁর সবশেষ কাতিস্তন্ত। শ্রীমাঁণ বাগাঁচ বলেছেনঃ ১৯৪২ 
সালের ৯০ জানংক্লার শ্রীরঙ্গম'এর উদ্বোধন হয় । কথাটি অযথার্থ। কারণ 
আমরা সাঁঠকভাবে জান, ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর তারাকূমার মুখোপাধ্যায়, 
“জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমের বাতা শুর হয়। 

অকৃতদার নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেলায় বাঁল-র একজন 
স্কুলাশক্ষক ছিলেন । 'শাশিরকমারের সঙ্গে নাটুকে তারাকুমারের পাঁরচয় হয় 
শ্রীর্গম অধ্যায়ে । তারাক:মারের নাট্যবোধ 'শাশিরক্‌মারকে প্রাঁণত করে। 
শিশিরবাব এই অখ্যাত নাট্যকারকে দিরে 'জীবনরঙ্গ' াখয়ে নেন। এবং 
অনেক আশা নিয়ে এই নাটকটি মণস্থ করেন। “জীবনরঙ্গ' নাটকটি নিয়ে 
এপযন্ত বিশেষ আলোচনা হয়াঁন। আমাদের মনে হয়েছে ষে.. এই নাটকটির 
মধ্যেই শিশিরকুমারের ব্যান্তগ্ত দ্র্যাজোঁডাট লকয়ে আছে। তাছাড়া এই 
নাটকটি মণস্থ হয় নবাগত শচীন মিন্রকে নিয়ে । নবাগতা বন্দনা দেবী এই 
নাটকে 'নভার ভুমিকায় অবতীর্ণা হন ॥ কিন্তু "জীবনরঙ্গ' জনবাঁন্দত হয়ানি ॥ 

মাঁণ বাগাঁচ সে সময়ে ?ীলখোছলেন-__ 

“হ/ডগ়ে। 61,0091) 07101109] 20. 00170010610], 200. 1070101 £ 
0010867:0106101) 200 210050 81], 1010 1) [00000061018 0100 100 
00:207)2, 19 010801190 60109 ৪, 0010. 

শিশিরকুমার এই মন্তব্য পাঠে মণি বাগাঁচকে বলেছিলেন--“মনের কথাই 
1লখেছ |” 

“জীবনরঙ্গ'কে দশক গ্রহণ করতে পারলেন না । শ্রিরঙ্গমে'র শ্রী প্রথম থেকেই 
অনজ্জবল হয়ে গেল । 

শাশিরকমারের ছান্র নিতাই ভট্টাচা্ধর “উড়ো চিঠি" মণ হয় ১৯৪২-এর 
৯১ মার্চ। “উড়ো িঠি' নাটক 'হসেবে দূর্বল, নাট্যাচাষেণর আঁভনগ়ের 
সাহাধ্য পেয়েও এই দূবলতা মোচন করা যারান। শ্রীরঙ্গমের 'ছ্বিতর প্ররাসও 
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ব্থ হলো। আলফেড নূযমান-এর পদ পৌঁ্রয়ট” অবলম্বনে মনোরঞ্জন 
ভট্রাচার্ধের নাটক “দেশবন্ধু* আঁভনীত হয় ১১ সেপ্টেম্বর । আভিনয় প্রসঙ্গে 
“শলা'ল' পন্তিকা িলখোঁছলেন £ 


“নাটযাচার্য অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে দেশভন্ত রাজ অমাত্য কলহনের 
ভূমিকার রূপায়ণ করেছিলেন। শেষ দৃশ্যে তিনি আঁভনয়কে গ্রেট 
আযাকাঁটং-এর হাইটে তুলোছলেন।” 


আঁভনয় ঘতোই ভালো হোক্‌ না কেন, দেশবন্ধ্‌ শিশিরকৃমারকে আর্থক 
সাফল্য থেকে বচিত করল। ২৩ ডিসেম্বর “মায়া” নাটক আঁভনত হওয়ার 
পর শ্ররঙ্গমে কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হয়ান। 

1নতাই ভট্টাচার্যকে 'দিয়ে শাশরকমার শ্রীরঙ্গম উদ্বোধনের অনেক আগেই 
মাইকেল" নাটক লেখাতে শুর? করেন । িশিরকৃমার এই সময়ে গড়পারের 
বাসা থেকে প্রায়ই হ্যারসন রোডের একটি মেসে আসতেন সকাল নণ্টায়, 
1ফরতেন বেলা একটা ক দূটোয়। এ মেসে থাকতেন 'শাশির-ছান্র নিতাই 
ভ্টাচার্য॥। একদিন সুলেখক মাঁণ বাগাঁচকে তান ট্রামে বলোছিলেন,_- 
“আমি মাইকেলের ষে ০০0০0900101, দেব তাই হবে 1০৮] মাইকেল ।” 


অনেক 'দিনের পাঁরশ্রমে 'মাইকেল' লেখা হয়। আভিনীত হয় ২৩ এপ্রল 
৯৯৪৩ । এর কছীদন আগে রঙমহলে এইরকমের একটি নাটক আঁভনীত 
হয়। সেখানে নামভুমিকায় অবতীর্ণ হন নটসূর্য অহীম্দ্র চৌধুরী । কথিত 
আছে রওমহলে “মাইকেল দেখে এসে একজন শিজ্প যখন 'শিশিরক্‌মারকে 
বলেন--“বড়বাবদ, দেখলাম ওরা মাইকেলের ব্যবহৃত টোবল চেয়ার দেখিয়েছে ।” 
এ কথা শুনে শিশিরকুমার বলেছিলেন--“আম টেবিল চেম্নার দেখাব না, 
আঁভনয় দেখাব ।”' 


শাশিরকমারের “মাইকেল” আভনয় যে কতটা প্রত্যকী হয়েছিল তার 
বিস্তারিত প্রমাণ আছে। একাধক বিদগ্ধ সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন 
শাশরকৃমারের সাফল্যের কথা ॥। িবশেষভাবে মনে পড়ছে আচার্য শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য । তান গীলখেছেন, “মাইকেলের ভিতর 'দিয়ে তরি 
জীবনের এই চিরন্তন অত্তপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখির এই অশান্ত পক্ষ- 
বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সাহত রূপ পেয়েছিল। মেঘনাদ রচনাকালে 
কাঁবর আঁস্থুর পাদচারণা, উচ্ছল কল্পনার বাঁহঃপ্রকাশে শন্দভাণ্ডার ও ভাষা 
প্রয়োগের অগ্রাচ্যজনিত বাধার ক্ষুদ্ধ অনুভূতি 1শাশরের অন্তরবেদনার, কুপণ 
প্রীতিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচিত 'চত্ত-প্রশান্তুর দৃপ্ত প্রাতবাদেরই অনিবাষ" 
সংকেত ।৮..,৩৫ 

িশিরকমারের দূভগা প্রাণপাত পাঁরশ্রমে মাইকেল" আঁভনয় করেও 
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আগের মতো অথ পেলেন না। তাই ২৫ নভেম্বর আবার শরৎচন্দ্রের স্মরণ 
করতে হলো। শবপ্রদান” (বিধায়ক ভভ্রাচাের ) নাট্যরপ পেয়ে মণস্থ হন 
২৪ নভেম্বর ১৯৪৩ । হেমেন্দ্রনাথ দাসগ-প্ত লিখেছেন, 


“শুভক্ষণে শরৎচন্দ্রের পীবপ্রদাস” খোলা হইল ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে। 
বিধবনাথবাব্‌ 'বিপ্রদাসের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবে আঁভনয় করেন আর 
ফিল্মের সংপ্রাঁসম্ধা আভনেত্রী মালনা বন্দনার ভূমিকায়ও চমৎকার 
অভিনয় করেন। অন্যন্য ভুমিকাও বেশ হয়। বিপ্রদাস প্রচুর 
অর্থদান করে ।”” 

[ ভারতীয় নাট্যমণ্। হেমেন্দ্রনাথ দাসগপ্ত ] 


এই বছরের বড়াঁদনের নাটক বিধায়ক ভট্রাচার্ষের তাইতো+। পবপ্রদাস' 
নাট্যানষ্ঠানে শিশিরক্‌মার প্রথমে নামেনাঁন, পরে নেমোছলেন (বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ীর মৃত্যুর পরে )। কিন্তু “তাইতো” নাটকে শাশরকুমারকে অভিনয় 
করেতে দেখ না। বিধায়ক ভষ্রাচার্যের আলোচ্য নাটকটি যথার্থ অথে 
বড়দিনের নাটক | পবধবা 'ববাহ না করলে মামার সম্পাত্ত পাইব না” 
খবরের কাগজের এইরকম একটা বিজ্ঞাপন থেকে নাটকের উৎপাত্ত। নানা 
রকমের উদ্ভট দৃশ্যের মধ্য ?দয়ে “তাইতো”র সমাপ্তি হয় জোড়ায় জোড়ায় 
গাঁটছড়া বেধে । তবে স্বীকার করতে হবে--“তাইতো” নাটকের একটা গাঁত 
আছে, নতংনত্ব আছেঃ আধুনিক সংলাপও আছে। বিধায়ক ভড্রাচার্য এই 
কারণে আধ্যানক নাট্যকার । 

“তাইতো” আঁভনয়ে অংশ 'নিয়োছিলেন-__ 

বিরুপাক্ষ--বি্বনাথ ভাদূড়ী, জীবনময়-শৈলেন চৌধুরী, দীননাথ-_- 

রত রায়, সমর-_-জীবেন বনু, সমীর-_মিহর ভট্রাচার্য) মাল্পকা- শ্রীমতা 

মাঁলনা দেবী । বাল্পিকা- রেবা বস্সু। 


১৯৪৪ সালের প্রথমদিকের ন'মাসে কোনো নতুন নাটক নেই 'শাঁশরকুমারের 
প্রযোজনায় । তবে উল্লেখযে গ্য যে এই বছরের ১০ জুলাই ও ২৪ অকটোবর 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের “জবানবন্দী” ও নবান্ন” 
মণ্স্থ হয়। 'শাশরকুমার এই আভনয় দেখে মুগ্ধ হন। “নবান্ন” নাটকের প্রধান 
সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে বিচাঁলত শাশরকুমার অনুজকে বলেছিলেন-_ 

“জানিস বিশে সেই যে আমাদের ধোপা। মনে পড়ছে না তোর*** 

বিজন ভট্টাচার্য বলেছেন £ 

“তাঁর ক্ষার্থকের সেই বিল্রান্তির মধ্যে আম প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে'ছলাম 
রামচন্দ্র যেন গৃহক চণ্ডালরুপী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে ধন্য হতে 
চাইছেন ।” 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার 9৫ 


১৯৪৪ নালে সংশয়াতীত ভাবে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে একটা পালাবদলের ইঙ্গিত 
ন্ট হয়ে ওঠে । তাই মনোরঞ্জন ভট্টাচাষে'র বন্দনার বিয়ে” ( ২৬:১০.১৯৪৪) 
কোনো দাগ কাটতে পারল না। ২০ ডিসেম্বর মণ্চস্থ হলো শরৎচন্দ্রের 
সুপারাচিত “রামের সুমতি”। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত । বিভিন্ন 
চরিত্রে রপদান করেন-__মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাদেবব ও সাবত্রী। কয়েক 


রান্ন চলার পরে 'শিশিরকমার মনোরঞ্জন ভট্রাচাযে'র জায়গায় “যাদব' চরিত্রে 
আভনয় করেন । 


৯৯৪৪'এর পর পালাবদলকে লক্ষ্য করে আমরা নিশ্চয়ই এ ?সদ্ধাস্ত করাছ 
না যে, ১৯৪৪-এর পর 'শাঁশরকমারের শ্র'রঙ্গমে উল্লেখযোগ্য নাটকের আঁভনয় 
নেই । ১৯9৪-এর পর শ্র'রঙ্গমের উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা -_“দঃখখীর ইমান' 
(১৯৪৬, ডিসেম্বর ) “পরিচয়” (১০.৮ ১৯৪১৯), তখংএ-তাউস" ১০.৬.১৯৫১), 
প্রন” (৩.১ ১৯৫৩ )। সবর্মোট এই চারাঁট নাটকের নাট্যকারেরা হলেন 
যথাক্রমে _তুলসা লাহড়ী, জতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংকৃর আতথাী” ও 
তারাকুমার মুখোপাধ্যায় । অন্ততঃ এই চারটি নাটকের গীতনাঁটতে আঁভনয় করে 
এবং সক্ষম নিদেশিনা দিয়ে শাশিরকৃমার আরো িছকাল প্রাণশান্ত সণয় 
করতে পারতেন--লোকলক্ষমীর আগমনে সৌভাগ্যলক্ষমী প্রসন্না হতেন যাঁদ। 
1কন্তু বাস্তবে তা হয়ান। ১৯৬ সালের ২৪ জানুয্লারীতে প্রফুল্ল আঁভনয়ের 
পর শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল_-“এই 
কয়াদন আভনয়েয় পর, ?িছুকালের জন্য আঁভনয় বন্ধ থাঁকবে।” আত্মাভমানী 
শিশিরক্‌মার সাধারণের সহনুভাীত আকর্ষণের জন্য শেষ আভনয়” কথাট 
লেখেননি। নিঃশদ্দে রঙ্গমণ্চ খেকে বিদায় নিলেন । 


বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে শিশিরকৃমারের দান সম্পকে নাতিদী্ঘ আলোচনায় আমরা 
বারবার 'শাশর-প্রশান্ত করোছি । এর কারণ 'শাশরকমার তাঁর যুগের অপ্রাতিছন্ছণ 
প্রয়োগ্রাচার্য এবং পরবতাঁ ষুগেরও অগ্রপাথক ॥ ১৯২১ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে 
ধশাশরকমারের মতো আর একজন প্রয়োগাবদ্‌ জন্মগ্রহণ করেনান। অপরেশচশ্দ্ 
বা অহীন্দ্র চৌধুরণরা যুগের দাঁব মটিয়েছেন, 'শিঁশরকূমার যুগের দাবিকে 
প্রাধান্য দিয়েও যুগোত্তীর্ণ প্রাতিভা বলে স্বীকৃত হয়েছেন॥ শিশির-সামিধ্য 
পেয়েই নাট্যশালা নাট্যমান্দরে 'বিবাঁতত হয় । 

তথাঁপ আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে 'শাঁশরবাবূর প্রীতি “আঁতি- 
আধুনিক" সংজ্ঞাঁট ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আঁভনেতা ও প্রযোজক 
গহসেবে শিশিরক:মার ছিলেন রোমাণ্টক শিজ্পী। তিনি যৈ যুগের মধ্যে 
লালিত হয়েছেন, বিবার্ধত হয়েছেন সে য্গাঁটতে সকলেই অল্পবিস্তর. 
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রোমাণ্টিক। শিশিরক:মারের প্রযোজনায় ষে ননটকগ্রযীল মণস্ছ হয়েছে তার 
মধ্যে খুব স্বজ্প সংখ্যকই রোমাপ্টিকতা বাত" আবার যে নাটকগুলি 
শিশিরকুমারের যশ এনে দিয়েছে সেগাজির বিষয়বস্তু ষোল আনা রোমাণ্টিক। 
তবে শাশরকমারের যুগোত্তীর্ণ প্রাতভার স্বরুপাঁট কি এবং কোথায় ? 
রোমাশ্টিক শিল্পী-মনের আঁধকারা হওয়া সত্বেও শিশিরক্‌মার ধরাবাঁধা 
একই রদীতিতে আঁভনয় করতেন না। নানা রীতি ও রূপের মিলন হয়েছিল 
তাঁর মধ্যে । শ্রদ্ধেয় নাটাকার 'দাঁগন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ 
শশাশরক,মার প্রধানতঃ ইম্প্রেসনন্ট ছিলেন। চারণ ও গোটা নাটকের 
অস্তনিণহত ভাবটাকে ভাবময় আঁভনয়ের দ্বারা দর্শকচিত্তে গভীরভাবে 
অংকিত করে 'দতে চাইতেন 1তাঁন। ভঙ্গীর চাইতে ভাবের দিকে দুষ্ট ?ছল 
তাঁর বেশি । কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে তান এক.স্প্রেসানস্টও 
হতেন । বন্তব্যাটকে স্ুপারম্ফুট করবার জন্য সেসব ক্ষেত্রে ?তাঁন ভঙ্গীটিকে 
প্রাধান্য দিতেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি প্রতীকধর্মও 
হয়ে উঠতেন ।” 
বাংলাদেশে যাঁরা নাট্যচচাঁ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই দ:শট ব্যক্তির কথা কোনো 
গদনই 'বস্মৃতি হবেন না। একজন প্রবোধচন্দ্র গৃহ অপর জন শিশিয়কৃমার | 
মূলতঃ, এ*রা দুজনে বিংশ শতাম্দীর প্রথমার্ধে একাধিক নবীন নটকে উৎসাহিত 
করেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রশ্রয়ে মন্মথ রায়, শচীন সেনগপ্ত 
প্র্ভীতিরা নাট্যচ্চা করেছেন। অন্যাদকে শিশিরকুমার প্রবীণ ও নবীন 
নাট্যকারদের সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছেন ॥ এসেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ নতুন 
হয়ে, এসেছেন_ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র জলধর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধ-রা, 
গজতেদ্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থাঁ নিতাই 
ভট্টাচার্ধঃ তারাকূমার মুখোপাধ্যায় প্রমখেরা। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ষে 
রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গম্ সম্পকে শ্রদ্ধা জানালেন শিশিরকুমারের 
সৌজন্যে । আবার শরৎচন্দ্র নাট্যকার গহসেবে কলম ধরলেন প্রয়োগাচার্য 
ঘাশিরকৃমারের আঁভনয় শিক্ষার প্রেমে পড়ে । বিশ শতকের নাট্য সাঁহত্যের 
ইতিহাসে শীশরকুমারের দানাটি তাই সর্বজনস্বীকৃত। 
শনঃসদ্দেহে শিশিরক্‌মারের কয়েকটি ত্রুটি ছিল। ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 
“তাঁর রঙ্গম সংস্কার ও প্রযোজনাকলা অভাবনীয় উন্নাতিলাভ 
করেছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক যুগোপযোগী নাটক লেখার 
প্রেরণা তান দিতে পারেন নাই। তাঁর প্রযোঁজত যে সমস্ত নাটক 
পৌরাণিক বা প্রাঁতহাঁসক নয়, আধুনিক সগাজিষয়ক ও তাঁর তত্বাবধানে 
লেখা, সেগুলিও নাট্যসাহিত্যের দিক থেকে খুব উন্নত পর্যায়ের নয়। তাঁর 
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অ'ভিনয়কলার যে অত্যুন্নত মান তার সঙ্গে সঙ্গত রক্ষা করে কোন নাটকই 

লেখা হয়নি ।”৩৬ | 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একমত। এই সঙ্গে উল্লেখ 
করা যায়, 'শাশরকুমার অনেক ভালো নাটক হারিয়েছেন, আবার ভালো 
নাট্যকারদের কাছ থেকে জোর করে সৎ নাটক আদায় করতে ভুলেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর যাতায়াত থাকলেও 
রবীন্দ্রনাথকে জোর করে থিয়েটারে আনেনাঁন শিশিরকুমার, আবার শরৎচম্দ্রকে 
তিনি চটিয়েছেন। আবেগপ্রবণ শিশিরকুমার এমন কয়েকজন নাট্যকারকে 
প্রশ্রয় 'দিলেন যাঁরা কালের 'বচারে চিরাদনই আত দীন। সমকালে এবং 
একালে তাঁদের কোনো প্রভাবই রইলো না। এই প্রাতপাদ্য রচনার কালে 
বারবার 1শাশর অনুরাগখদের প্রশ্ন করোছি- কেন তান জলধর চট্টোপাধ্যায়, 
তারাকূমার মুখোপাধ্যায় নিতাই ভট্টাচারচ যোগেশ চৌধুরীর নাটক সম্পকে" 
ভ[য়সণ প্রশংসা করলেন ? কেন তিনি বললেন যে, আমি সব নাটকের ভন্ত ? 
উত্তর মেলেনি। উত্তর মেলোন বলেই 'শাশরকমার সম্পকে" আমাদের একটু 
সংশয় থেকে গেছে। 


শাশিরকূমার তাঁর জীবনের প্রথম আঁভনীত নাটক থেকেই মণ্টের এক 
এবং আদ্বিতীয় আঁভনেতা। এটি শাশর-অনুরাগী হিসেবে আমাদের গব। 
আবার এইখানেই আমাদের 'শাশরকুমারের প্রাত ক্ষোভ ॥। নাট্যানিকেতনের 
1শজ্পী তালিকায় অন্তত দুজন ছিলেন যাঁরা নানা দিক থেকে শিশিরকমারের 
সমতুল। একজন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরজন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । 
ণকন্তু নাট্যমান্দির, নব-নাট্যমান্দির বা শ্রীরঙ্গমে এরা কেউই "শ্রেম্ঠাংশে' 
বিজ্ঞাঁপত হলেন না। এদের 'নর্দেশনায় কোনো নাটকই মণস্থ হলো না। 
1শাশরকূমার যখন ক্ষয়িত হয়ে গেলেন-সেই সময়ে শ্রীরঙ্গমে ( দ; 'একজন 
ছাড়া) নতুন মুখ দেখা গেল না। শ্রীরঙ্গমের “দুঃখীর ইমান” প্রযোজনাকে 
গবরল ব্যতিক্রম ছাড়া আর 1কছুই বলা চলে না। 

শেষজীবনে 'শাশরকূমার বারবার আক্ষেপ করেছেন জাতীয় নাট্যশালা 
তৈরী হলো নাবলে। আমরা 'শাশরকুমারের এই দ্বাবাটকে অতান্ত ন্যায়সঙ্গত 
মনে কার। কিষ্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়--ইচ্ছে করলে শাশরক্‌মার 
নিজেই পারতেন একটি জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে দিতে । নাট/নিকেতনে দর্শনীর 
হার সেকালের পক্ষে বেশ চড়া ছিল। প্রচুর পয়সাও রোজগার করোছলেন 
শীশরকূমার । কিম্তু এই অথ দিতে পারল না একটি নাট্যশালা বা 
আঁভনয়ের বিদ্যালয় । বাংলা দেশে শিশিরকুমারের অভিনয় অনেকেই 
দেখেছেন। বর্তমানে এ'রা অনেকেই জাত । কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক 
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ব্যান্তই বলতে পারেন শিশিরকূমারের মহলা দেওয়ার কায়দাকানূন। কারণ 
1শাশরক্‌মার ব্যান্ত নামে যতটা প্রাঁসম্ধ আঁভনেতা হিসেবে ততটা অনুসৃত নন। 
কথাটকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়-একদা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক 
শশিরক্‌মার বরাবরই সাধারণের থেকে একটা দূরত্ব রেখে চলতেন। এই 
দূরত্ব নামশিতর ফলে ব্যান্তগতভাবে তান উপকৃত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে শীশর-বদ্যালয় গড়ে ওঠোঁন। 

?শাঁশর-সমসাময়িক বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে শিশিরকৃমারের মতো মযাদা আর 
কেউই পানাঁন। শিক্ষাদদীক্ষায় আভিজাত্যে, চলাফেরায় ও বন্ধূভাগ্যে 
ভাগ্যবান পুরুষ আর কে-ই বা ছিলেন সে সময়ে? বিন্তু 'আলমগীরের+ 
জীবনের নিষ্ঠুর দ্র্যাজোঁডাঁট বোধহয় 1শাঁশরজীবনেও নেমে এসোছল।॥ 
আস্ছিরচিত্ত শিশিরকমার, িশেষভাবে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, 
এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুর? করোছলেন । শিশিরকূমারের এই উচ্ছঞ্খলতা 
ক্লমে ক্রমে প্রকাশ্যে দেখা ষেতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সারা বাংলাদেশে তা 
সাবস্তারে আলোচিত হয়। নাট্যনকেতনের শেষ পযায়ে এবং শ্রীরঙগমে 
দর্শকসংখ্যা হাস পাওয়ার এটি অন্যতম কারণ '্ছল। আমরা স্বচক্ষে 
“আলমগ্ীর'কে প্রকাশ্য রাজপথে ধুীলশষ্যা নিতে দেখোঁছ। আমাদের 
বন্তব্যকে তথ্যানন্ঠ করার জন্য “নাচঘর” পান্রকার (৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, 
পৃঃ ৩-৪ ) একটি মন্তব্য চয়ন করেছি ॥ মন্তব্যটি এই-_ 


“যে যুগে শাশিরকমারকে একাঁদন পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত, যে যুগে শািশিরকূমার হয়ে উঠেছিলেন 
আমাদের 1491-00৫ আজ আর সৌঁদন নেই । নিজের হাতে শিশিরক্‌মার 
শানজেকেই বহ্‌নিয়ে এনে ফেলেছেন । মনে হয় যেন তান চেয়ে চেয়ে 
দেখতে চাইছেন ভুবেছি না ডুবতে আছি, দোখ পাতাল কতদূর ৷” 


নাট্যমান্দরের গুণমুগ্ধ “নাচঘর" পান্ত্রকার এই সমালোচনা পতনশীল 
শাঁশরক্‌মারকে স্মরণ কারয়ে দেয় । 'শাশিরকমারকে মণ্হারা করেছেন 
শাশিরকমার 'নজে৩? -_একথা বলবার আঁধকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। 
এর পরে বলব, শিশিরকূমারকে পতনের পথে এাঁগয়ে দিয়েছে বৃদ্ধোত্র 
বাঙালী সমাজঃ বাঙালী দর্শক । নাট্যাচার্যের শত ন্রটি সত্বেও বাঙালীর 
থয়েটার 'বিমুখতা শ্রীরঙ্গমের শ্রী ভ্রপ্ট করে 'বিশ্বরপ দোঁখয়ে দিয়েছে । 


ণশশরকমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক ছিল বলেই তাঁর কয়েকটি 
টির কথা উল্লেখ করলাম ॥। এ থেকে যেন মনে করে নেওয়া নাহয়ষে 
িশিরকূমারের প্রাতি আমার্দের অশ্রদ্ধা আছে। আমরা 'শাঁশরক্‌মারকে 
আজও পাঁথবীর একজন বড়ো প্রয়োগপ্রধান বলে মনে করি। আমাদের 
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এই মনে করার পেছনে কোনো বিদেশী সমালোচকের শিশির-প্রশস্তি ক্রিয়াশশল 
নয়। শিশিরকৃমারই নিজন্ব বস্তব্যের মধ্যে (তা সংখ্যার যতো স্বঙ্প হোক 
না কেন) তাঁর বাঁশ চিন্তার প্রীতফলন ঘটিয়ে আমদের জানয়েছেন, 


“একটা মস্ত ধারণা সকলে পোষণ করেন যে, নট নাট্যকারের পূত্তুলিকা 
মান্র; তিনি যে ভাবে নাচান-__সেই ভাবে নাচতে হয় । গিকন্তু আট । 4৮৮ ) 
বলিয়া যাঁদ কোনো পদার্থ থাকে তাহা হইলে প্রতেনক আটিস্ট স্বতন্ত্র 
অর্থতৎ্ি 901-901/6217)00১ --অথ্থৎ১ অভিনয় কলাবিকাশ নাট্যকারের 
অপেক্ষা রাখে না এবং সেইজন্যই যাহাকে ইংরেজীতে 2০০ 0195 বলে, 
তাহা সব সময় নাট্য সাহত্যে ৪০০০. 021, হইয়া দাঁড়ায় না। তবে, নটের 
কৃতিত্ব কোথায় 2 চতুঃযাঁণ্ট কলার অন্তরে আছে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা ।-*" 
০০০ নটের বৃত্ত হীনবৃত্ত নহে; সর্বদেশে সর্বকালে- গ্রীস, প্রাচীন 
ভারত, সেক্সপণররের ইংলণ্ড, গ্যায়টে িলারের জামিন, যে দেশে যখন 
কমণপ্রেরণা জাগিয়াছে- তখন তাহাই মত হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের 
নাট্যসাহত্যে এবং সজীব হইক্লা উঠিয়াছে সেই দেশের রঙ্গমণ্ে নটের 
আঁভনয়ে। 


৯০ লোকমূখে শান আমি ভাল আভনেতা। অনেকে বলেন, আমার 
আঁভনয় দেখিয়া তাঁহারা মুণ্ধ হন, এবং সময় সময় প্রশ্ন করেনঃ “আপাঁন কি 
সত্য সত্যই সাতার বিরহে রামের ভাবে আভিভূত হইয়া পড়েন ৮” আম 
তাঁহাদের বাঁলঃ সত্য সত্যই ভাবে আঁভভূত হইলে - চারিদিকে বৈদ্যাতিক 
আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ ্ুযোগ পাওয়া অসম্ভব । যে মুহূর্তে 
“বের” মুখ দৌঁখয়া আমি “সীতার” কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই 
মৃহূতেই “লবকে* আমার দক্ষিণ পার্বে সরাইয়া নিজের মুখে এ পচিশো 
ওয়াট-ক্যাশ্ডেল পাওয়ারের ( ৮6-০৪)016 0০৬০৮) সবটুকু আলোর 
সুযোগসুবিধা গ্রহণ কাঁরতে হয় । আত্মহারা হইলে ক এটা সম্ভব হয় ? 
নু"আভনয়* মানে “দৃশ্যপট স্বকীয় পারিচ্ছদ পারিপাঁম্বক আলোক- 
সম্পাত,- সর্ব বিষয়ে সজাগ থাকা |." প্রত্যেক স্ুআভিনেতা প্রত্যেক 
আটিষ্ট (8৮19৮) শিজ্পী- নিজের মান্তঙ্কের মধ্যে দুই'টি মানুষকে বহন 
করেন। একজন- 'যাঁন সং্টি করেনঃ আর একজন ধান সমম্ট হন। 
একজন পবচারক* - একজন “কমন” ॥*৩৮ 
অধ্যাপক 'শিশিরক্‌মার বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে যোগদান করার পর বাংলাদেশে 
1থয়েটার সম্পকে যে দীঘ'কাল পোষত একটা হন ধারণা গিল-_তা ব্লমে ক্রমে 
অপসারত হয় । শিঁশিরক্‌মার নট্্যমান্দর স্থাপন করে প্রমাণ করেন নটের 
বাত্ত হীনব্াত্ত নন । পেশাদারী মণ্৯ সম্পর্কে সাধারণের দং্ট পারবর্তন 
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তো ঘটলোইঃ এলেন শাক্ষিত, শ্রেষ্ঠ মান্‌ষেরা  শিশিরকূমারের লাহাষ্যাথে | 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শেষ জীবনে পেশাদার রঙ্গমণ্ সম্পকে তাঁর দৃস্টিভাঙ্গর 
পরিবর্তন করেন। 


শিশির সাম্বধ্যে এসে আমরা সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলাম যে “এগিয়ে 
গিয়ে চেশচয়ে বলা'কেই অভিনয় বলেনা । আঁভনয় কম"ট বহু সাধনলভ্য 
একটি কলাবিশেষ। এবং এই আভিনয় কলাচ্ঢ করতে গেলে 'শিক্পকে 
বসতে হবে স্রষ্টার আসনে । শ.ন্যগর্ভ বস্তৃতা 1দয়ে শিশিরকূমার 'শিজ্পসুষ্টর 
ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেনান--আজীবন সাধনার শেষে শেষ কথাটি বলেছেন । 


-শ্রীর*্গম পাঁরত্যাগের পরেও যে 'শাশিরকূমার সারা পৃথিবীর নাট্যসংসার 
সম্বন্ধে খবর রাখতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ॥ 'বিলেতে থাকাকালীন 
প্রীষন্ত অশোক সেন, শাঁশিরকূমারের একটি পন্র পান। উত্ত পত্রে শাশির- 
কৃমার 'লিখোছলেন, ( ১.৯.৯৯৫৬ )। 


-*[3০১6০16 73০০1৮৮ সম্প্রীতি অজ্প বয়সে মারা গেছেন। তার বই এখানে 
পাওয়া যায়না ॥ যাঁদ দু” একখানা আনতে পারো, সহ্গে এনো। 116 
চ9075 09০07৮"র খুব নাম ॥ 018901-এর ইংরাজী অনুবাদ আম পাইনি । 
পু*01860%-এর চারখানি বড় নাটক-তার মধ্যে একখানর শেষ অংকের 
31.9,10909 নেই, শ-ধৎ 55119199186 আছে-অমল্য । আর একটা কথা". 
[79510৪-এর দোকানে ( 119-195 00021710% 079৪৪ ) একৰার খোঁজ নিতে 
“পার যাঁদ, খোঁজ নিও 00000, 07:৮1৪-এর 0০ &6 91 611910005৮9 ও 
[3900৪ ৫ 1016286900৮ 0 0106 হয়েছে কি £ পুরাতন কাঁপ ওদের 
দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে £” 


শ্রীধৃন্ত অশোক সেনকে লেখা উপরোন্ত পন্রাংশ থেকে জ্ঞানতাপস শাশর- 
কমারকে আমরা আঁবিদ্কার করতে পার | উদাসীন যোগী সন্ব্যাসীর মতো 
শেষ বয়সেও 'শাঁশিরকমার বিশ্ব নাটকের কথা ভেবেছেন, পড়েছেন। 
জীবনের শেষ ক'টা বছরও তান বোধহয় মনে মনে একাট জাতীয় নাট্যশালার 
স্বপ্ন দেখতেন । হয়তো ভাবতেন সেইখানেই তান 'শিজ্পীজীবনের শেষ 
1করণচ্ছটা ছাঁড়য়ে দেবেন। কিন্তু 'শাশরকুমারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ান 
আজও। 


প্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় পর্ব 


১৯২১ থেকে ১৯৪৪ পর্বত বঙ্গীয় রঙগমণ্ডের সাধারণ পাঁরচয়টি প্রথম পবে 
দেওয়া গেল। পেশাদারী রঙ্গমণ্ের এই সাধারণ পারচয় থেকে আমরা বুঝতে 
পেরোছি যে বঙ্গীর রঙ্গমণ্টের মধ্যযুগ থেকে এই সময়ের রঞ্গমণ্চের গছ: 
মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই আছে। অর্থাৎ এই কালবৃত্তে নাটক, নাট্যকার, 
সংলাপ, গান? মণ, দৃশ্য) আলোক, অগ্গরচনা ও সংজীব, আঁভনয়, দর্শক 
প্রভীতর পালাবদল ঘটেছে । আর এই পালাবদলের সাক্ষী হয়ে আছে শহর 
কলকাতার কিছ: প্রাচীন ও নবীন নাট্যশালা। 


আশার কথা, ১৯২১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে কলকাতার বুকে কয়েক 
নাট্যামোদী মণ্মালিক অজস্র অর্থব্যয়ে কয়েকটি নতুন নাট্যশালা গড়েছেন। 
এবং সেই নাট্যশালাগুলির অন্তত দুশট আজও সজীব ও সচল। শুধু 
র্গমণ্ট কেন, এসেছেন কয়েকজন গুণী নাট্যকার, 1কছু সার্থক প্রয়োগাচাষণ 
স্বপসংখ্যক মণকুশলী ব্যাস্ত রাজনৈতিক গগন থেকে প্রেরণা সণ্ণার করেছেন 
চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, সাহত্যের প্রাঙ্গন থেকে রঞ্গমণ্থকে সাহায্য 
করলেন- রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরূলঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাক:রঃ দানেন্দ্রনাথ 
ঠাকূর, মাঁণলাল গণ্গোপাধ্যায় অশোক শাস্ত্রী, আর এই সঙ্গে অসংখ্য 
কৃতাবদ্য দর্শকের কথাও সম্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয় । 


সাক্রয়ভাবে সাহাধ্য না করলেও এই অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ সমসাময়িক 
স্বাদৌশকতার সুরাঁট জনমনে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। বাংলা দেশের 
বিবিধ সামাজিক সমস্যার মরমী আলেখ্য গভশরভাবে অনুধাবন করার 
প্রচেষ্টা চালিয়েছে (বাবিধ নাট্যশালা। আবার বাঙালীর ধিবাশস্ট ধম 
চিন্তাকেও নানাভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি। 'বাবধ 
অসুবিধার মধ্য 'দিয়েও (সরকারী অনুশাসন, রাজনোতিক ভামাডোল অথ'নৈতিক 
সংকট, নাট্যকার সংকট, দর্শকের বিদ্রুপ ) কিন্তু বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চ এই অধ্যায়ে 
অনায়াসে 'গরিশষুগ্নকে আতিক্রম করেছে । 


অবশ্য ১৯২১ এর প্রথম নটি থেকেই এই পালাবদল ঘটেনি। কারণ 
২৯৯২১ থেকে ১৯৩৩ পরন্তি কয়েকটি মণ্ডে আমরা সেই পুরোনো সণয় নিয়ে 
বিকিকিনি করতে দেখোছ। অপরেশচন্দ্র, অমৃতলাল বা দানীবাব্রা 
অস্তমিত হবার মূহূ্তে খন পাশ্চম দিগন্তে শেষ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে গেলেন 
ঠিক তখন থেকেই বঙ্গীয় রঞ্গমণ্ডে আরেকটি পালাবদল ঘটল। মণ্চের ইতিবৃত্ত 


৮৪ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


 রচনাকালে আমরা পালাবদলের স্বরুপাঁট দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি, এবারে তাকে 
নির্দন্ট করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 


॥ নাটক ॥ 


1গরিশযুগের মতো নানা জাতের অসংখ্য নাটক লেখা না হলেও বতণ'মান 
কালসীমায় মণ্ের প্রয়োজনে নতুন নতুন নাটকের উদয় হয়েছে । এইসব নাটকের 
খুব কম সংখ্যকই আজ পর্যন্ত অনুসৃত বা আলোচিত। তথাপি নানা কারণে 
স্সরণণীয় নাটকের দৃষ্টান্ত এগুলি । আমরা সবকটি ৫ আভনীত ) নাটকের 
তালিকা না ?দিয়ে মণ্ডে আদৃত নাটকগলির একি তালিকা প্রদান করাছ। 


ানাভরি নতুন নাটক-- 
“আত্মদর্শন» “মশরকুমার” “দেশের ডাক" “বেহুলা” “আভিজাত' কলির 
সমুদ্র মন্থন”, চন্দ্রনাথ” “বাস্ুকৰঃ পপুরোহিত”, দেবযানী” কটা ও 
কমল' প্রভাতি । 

আর্টএর নাটক-_ 
“কণজি€ন” এচরকুমার সভা* 'ফুল্লরা” 'িম্ব্রশন্তি” পিরিন্রাণ” খাঁর মেয়ে” 
নত্রীকফ” গহপ্রবেশ' | 

গমন্র থিয়েটার-এর নাটক-_ 
প্রীদুগপ্ি 'ডারাব টিকিট? । 

আর্ট (মনোমোহন মণ্ের ) নাটক 
শ্রীরামচন্দ্র “চাঁদ সদাগর” “আরবাহুর' । 


মনোমোহন থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য নাটকগ্লি হলো-_ 
“পথের শেষে” প্রাণের দাব” “সমদ্রগ্তু? বিস্তকমল” গ্গরিক পতাকান 
হয়া” জাহাঙ্গীর” কারাগার: । 


নাট্যনিকেতন-এর প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগাঁল হলো-_ 
ধ্রুবতারা” “সাবিন্ী”ঃ “িতীতীথ”, পদাঁদ', জননী মা”? শহাপ্রস্থান” 
পর্ণমা মিলন” না” “নরদেবতা” “কেদার রায়” *গোরা” “সতী” 
'মনরকািম* “নহামায়ার চর” আগ্িশিখা+ “কালিন্দী' । 


রঙমহল-এর প্রযোজনা-_ 
শ্রীশ্রণীবষ্যাপ্ররা” শসন্ধুগৌরব” 'িঙের খেলা” “পাঁতিব্রতা+ “মহানিশা” 
অশোক» 'কাজরী” বাংলার মেয়ে” “চারন্রহীন” “নন্দরানীর সংসার” 
প্রুলয়” “থ্বাম? স্ত্রী” পঁডটেকাঁটভ*$ 'বান্দনী% “তটিনর বিচার” 
'সানাভলা', ধবংশ শতাব্দী” ভোলা মাস্টার” পিন্তান | 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৮৫ 


নাট্যভারতীর নাটক-_ 

“সংগ্রাম ও শান্ত? নার্সিং হোম” সশখথর ি'দুর+, পরহাসলি”, “প্লাবন” 

“প ডবিউ ডি” “পথের ডাক” ধান্রীপান্না*। 
রঙ্গমহাল-এর নাটক-- 

“আত্মাহুতি” “আবুল হাসান? । 
শিশিরক্‌মারের প্রযোজিত নতুন নাটকগ্যীল হলো-_ 

'আলমগীর+, “রঘুবীর” “সীতা” "পাষাণী” পপপ্ডরীক* শীবস্জন” 

“নরনারায়ণ” ষোড়শী", “শেষরক্ষা” পঁদাশ্বিজয়ী” 'শিংখধবান”। “তপতা, 

“ফুলের আয়না” পশবরাজ বৌ” পঁবজয়া” যোগাযোগ” রীতিমত নাটক” 

গিহদাহ”, “জীবনরঙ্গ” পারচয়', 'িড়োচাঠ”, “দেশবন্ধু+ঃ মাইকেল” 

“তাইতো” রামের স্মাতি* ও" “দঞখীর ইমান”। 

১৯২১ থেকে ১৯৪৪ এর আভিনশত নাটকগ-ীলর এই তাঁলকা দৃণ্টে নিশ্চয়ই 
স্বীকার করে নিতে হবে ষে, পাঁরমাণগত দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর নীরখেই 
এই নাটকগরীল আধুনিক যুগোপযোগী । সাধারণভাবে তন ধরণের মাক 
লেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে । সামাজিক, পৌরাণিক, এীতহাসক। অনুবাদ 
নাটকের সংখ্যা কমে গেছে, গীতাভিনম্ন নেই বললেই চলে এবং কমোড রচিত 
হলেও প্রহসন রচনায় ভাঁটা পড়েছে । তবে উপন্যাসের নাট্যরুপ দেওয়ার 
ব্যাপারটি আঁধকতর আকর্ষণীয় হয়েছে এই অধ্যায়ে এবং প্রাতথষশা লেখকরাই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিয়েছেন। 

পৌরাণিক নাটক ?দয্নেই এযুগের বিখ্যাত প্রয়োগাচার্যরা রঙ্গমণ্ উদ্বোধন 
করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সব পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা আধূনিক 
মন ও মননের চরযাঁ দেখতে পেয়োছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক 
নাটকে যেসব নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হয়োছল _তা এই অধ্যায়ে নাট্যকার 
ও মণ্টাধ্যক্ষদের সহায়ে প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রকৃতগ্রস্তাবে, বর্তমান কালসীমায় 
পৌরাণক নাটক 'বিদায়বেলায় শেষবারের মতো নিজেকে নবতর জিজ্ঞাসার 
সামিল করে তুলেছে । অবশ্য অপরেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা 
1গাঁরশচদ্রের অদশ্য তর্জনী লক্ষ্য করেছি। 

এই অধ্যায়ে সবাচইতে বোৌশ রচিত হয়েছে সামাজিক নাটক। একাধিক 
নাট্যকার নানাবিধ উপায়ে সমসাময়িক সমাজকে তাঁদের নাটকের উপজীব্য 
করেছেন। ব্যন্তির সঙ্গে সমাজের লড়াই দেখানোর ইচ্ছে এ সময়ের নাট্যকারদের 
ততটা প্রভাবিত করেনি, যতটা প্রভাবিত করেছে সামাজিক চরিন্রের পালাবদলের 
কাট । এতে উনাঁবংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিশ শতকের পার্থক্যটি বেশ চোখে 
পড়ে। মনে রাখার মতো কয়েকাঁট সামাজিক নাটক হলো-_মম্তরশাস্ত' €ভোলা- 


৮৪ বাঙাল মধ্যবিতের থিয়েটার 
মাস্টার” “ষোড়শ, প্লাবন”, ণবজয়া” “দুই পুরুষ» প্লীতিমত নাটক” “পরিচয়” 
প্রভীত। প্রঃখীর ইমান'কে আমরা ঠিক এই' তালকায় আনতে চাইছি না। 
কারণ পদুঃখীর ইমানের সুর আরেকটি পালাবদলের সুর । এই প্রসঙ্গে বলে 
রাখ, বিশ শতকের তনাট দশক জুড়ে নানা রসের সামাজিক নাটকাভিনয় দেখে 
দর্শকের তাঁপ্ত হয়ান। আজও সাধারণ দর্শক সামাজিক নাটকের আঁভনয় 
দেখতে চান। দর্শকের এই দূর্বলতার কথা জানেন বলেই তথাকৃথত পেশাদার 
রঙ্গশালাগীল আজও একই রাঁততে (কিছুটা আধুনিক মগ্মায়ার সাহায্ ) 
সামাজিক নাটক নামধেয় একধরণের গঙ্জেপের অভিনয় দৌখয়ে চলেছেন । 

এঁতহাঁসক নাটকের চাহদ্দা আজও আছে । কিন্তু বর্তমানে এীতিহাসিক 
নাটক লেখার ঝোঁকঁটি নেই। এর জন্য কতকগ্াল বাস্তব কারণ নিশ্চয়ই 
আছে। প্রথম কথা, আজকের রঙ্গমণ্ডে এরীতহািসিক নাট্যানংষ্ঠানের প্রাতদ্বম্ঘা 
হয়ে উঠেছে সামাজিক নাটক । 'ছিতনয়ত, উত্তর-স্বাধীনতা ষুগে এীতিহাসক 
নাটকের মাধ্যমে জাঁতকে জাগাবার প্রয়োজন অনেকটা কমে এসেছে । তৃতীয়ত, 
এীঁতহাঁসিক নাট্যানূষ্ঠান করতে গেলে যে এঁতহাসিক আয়োজনের ( অর্থৎ 
সংজীব, দৃশ্য, অগ্গরচনা, আলোক ও অথ) প্রয়োজন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বহন করা দুঃসাধ্য। সবোঁপিরি নাট্যকারদের পাঁরশ্রম ও সততার 'দিকাঁটও 
বিবেচ্য । 

বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে এীতিহাসিক নাটকের বিজয় বৈজয়ন্তী শেষবারের মতো 
দেখা গেছে ১৯২১ থেকে ১৯৪৪-এ । পুরোনো এীতহািক নাটকাভিনয় তো 
হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে কালোপযোগী নাটক উপহার 'দয়েছেন- যোগেশ 
চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগৃণ্ত ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ । ঘ্তপ 
শীন্তধর নাট্যকার 'হসেবে রমেশচন্দ্র গোস্বামী (“কেদার রায় )১ মহেন্দ্র গুপ্ত 
( “টপ সুলতান" ) ও জুধীশ্দ্র রাহার (“সমূদ্গপ্ত” ) নাম করা যেতে পারে। 
শচীন সেনগুপ্তের গোরক পতাকা" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর” এই যুগের 
প্রেন্ঠ এীতহাঁসিক নাটক আখ্যা পেতে পারে। মৌলিক নাটক 'গহসেবে এই 
দু”ট অবিস্মরণীয় কাতত্বের আঁধকারী। অবশ্য এই দুইজন নাট্যকারের ওপর 
এবঞলল্মেলের আবসংবাদী প্রভাব বতমান। আসলে বাংলা এীতহাসক 
নাটকের 'নাঁদষ্ট মানাঁট 'ঘজেম্দুলাল কর্তৃক প্রাতশ্ঠিত হয়েছে । এখনও কোনো 
নাট্যকারই এইদক থেকে 'দ্বজেন্দ্ূলালকে আঁতক্রম করতে পারেনানি। 

নাটকের আঙ্গিক 'নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় এই সময়্েই। শচীন সেনগণপ্ত 
প্রমনখেরা অপেক্ষাকৃত ছোট নাটক রচনায় ব্রতী ছন। মম্মথ রায় একাংক নাটক 
লেখার আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দর্শকের চাপে এই সব পরীক্ষা-সমণক্ষা 
কোনো 'মনুন্তর ডাক" দিতে পারোন। ফলে বাধ্য হয়ে নাট্যকারেরা দৃশ্যের 
পর দৃশ্য সাঁজিন্নে পণ্চাংক নাটক 'লিখেছেন। এইসব পঞ্চাংক নাটকের শাস্ত 


বাঙালী মধ্যবিক্বের থিয়েটার ৮৭, 


আঙ্নকের বিচারে খুব দঢ় নয় বটে, তবে 'গারশযুগের তুলনায় অনেক সংহত 
সন্দেহ নেই। এবং স্মরণণয়, স্বয়ং অপরেশন্ু পর্যন্ত তিন অংকের কিছ? নাটক 
লিখেছেন। “যেন তেন গ্রকারেণ” নাটক রচিত হয়েছে গিরিশযগে । স্বয়ং 
িঁরশচন্দ্ুও খুব কম সময়ে ডান হাতে নাটক 'িখেছেন। এসেছে রাশি রাশি 
গীতাভিনয়, সন্তা কৌতুকসর্বস্ব প্রহসন এবং প্যাণ্টোমাইম ৷ কিন্তু অহান্দ্ 
চৌধুরী, নিমলেন্দু লাহিড়ী, দুগর্দাস বা শিশিরকুমারের কালে নাট্যকারদের 
নিষ্ঠা লক্ষণীয় ॥ আধুনক সমস্যার উদ্বাটনে স্ুরুচির পাঁরচয় দিয়ে, নাট্য- 
সঙ্গীতের ব্যবহার করে, সংলাপের ধারাবাঁহকতা রক্ষা করে এরা আমাদের 
শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন ॥ তাই আঁত )আধাঁনক বাংলা নাটকের 'বকাশে বিশ 
শতকের প্রথমার্ধের নাট্যকারদের দ্ানকে কোনোঁদক থেকেই অগ্রাহ্য করার 
উপায় নেই। 


॥ নাট্যকার ॥ 


দি-জদ্দ্রলালের নাটক এই অধ্যায়ে সবচাইতে বোঁশিমান্রায় অভিনীত হয়েছে। 
কাজেই 'দ্বিজেন্দ্রলালকে এ যুগের নাট্যকার আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। তাছাড়া 
রয়েছেন _অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র 
ভুপেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়, মম্মথ রায়, শচীন সেনগ-প্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায়, 
যোগেশ চৌধুরণ, অয়স্কান্ত বক:সী, রমেশচন্দ্র গোস্বামী, মহেশ্দ্র গৃপ্ত মণিলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেদ্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বশী, বিধায়ক ভট্াচার্ধঃ 
তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, 'নিতাই ভট্টাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দেবনারায়ণ গণপ্ত, বরদাপ্রসম্ন দাসগ:প্ত” মহাতাপচন্দ্র ঘোষ, মনোজ বস্থু ও 
1জতেন্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় ৷ এছাড়া নাট্যরূপ নিমতা হিসেবে শিবরাম চক্তবতাঁর 
নামাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আত আধনক যুগের নাট্যকার তুলসী 
লাহিড়ীর নাটক এসময়ে আঁভনীত হওয়া সত্বেও আমাদের বর্তমান 
তালিকার বাইরে থাকল তাঁর নাম । পরবতাঁতে আমরা তাঁর সম্পকে 
মন্তব্য রাখব । 

উপয়োন্ত নাট্যকার তালিকায় যথাসম্ভব (একাধিক বা একটি নাটক ধাঁরা' 
গলখেছেন ) সকলের নাম উল্লেখ করা গেল। এরা সকলেই কালের 'বিচারে 
স্বীকৃত নাট্যকার নন। আবার নাট্যকার তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও 
আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ পেশাদার মণ্ডের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে আসতে চানানি। 
আর নাট্যনিকেতন বা আট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের পসারয়াস' নাটকগুলির 
আঁভনয়ও করেনান। কাজেই এই পর্যায়ের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ, 
ঠাকুরের নামটি মানত উল্লেখ করব। 


৮৮ বাঙালী মধ্যবিত্তের 1থয়লেটার 


আমাদের সৌভাগ্য, আলোচ্য অধ্যায়ের একাধিক নাট্যকারের লেখা মণ্চসফল 
নাটকগুলি আজও বিভিন্ন গ্রস্থাগারে (কিছ: ব্যন্তিগত সংগ্রহে ) পাওয়া যাচ্ছে। 
আবার কোনো কোনো 'বিস্মাত নাটকের অভিনয়ও আমরা দেখোঁছ। এইসব 
নাটক পড়ে ও দেখে আমাদের এই পযয়ের নাট্যকার সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে 
ত। আতি সংক্ষেপে বলে নিতে চেষ্টা করাছ। প্রথমেই অপরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের কথা বলা ষা/। 


& অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে নাট্যকার অপরেশচন্ত্র এক।ট হাঁরয়ে যাওয়া নাম। 
সঙ্গতকারণেই অপরেশচন্দ্র হারিয়ে গেছেন । তাঁর এমন একখানও নাটক নেই; 
যা আজকের মণ্চে উপ্পাস্থত করা যেতে পারে! “কর্ণজর্ন'কে মনে রেখেও 
একথা বলাছি। 


তথাপি নাট্যকার অপরেশচন্ত্রকে আমরা ভুলে যেতে পার না। কারণ ১৯২১ 
থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত অপরেশচন্দ্রুই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের অন্যতম প্রধান নাট্যকার । 
গারশচন্দ্রের মতো তান মুখে মুখে নাটক বলে যেতেন । কখনো জানকীনাথ 
বস্তু আবার কখনো হরেক মখোপাধ্যায় তাঁর গণেশের কাজ করেছেন। প্লে 
রাইট” অপরেশচন্দ্র জানতেন কিভাবে নাটক 1লখলে দশক গ্রহণ করতে পারবে । 
এঁদক থেকেও 'গারশচদ্দ্রের সঙ্গে তাঁর মল আছে । আসলে 'ারশচন্দ্রই 
অপরেশচন্দ্রের গুরু ॥ নাট্যবস্তু উপস্থাপনে, মহলা পরিচালনায়, ম্যানেজার 
গহসেবে গ্িরিশচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধকারী অপরেশচন্দ্র । মৌলিক নাটক এবং 
উপন্যাসের নাট্যরূপ মাঁলয়ে ( এবং দ£শট একাঁট অন:বাদ বা অনুসরণ নাটক 
সহ) অপরেশচন্দ্র ভ্রিশটির মতো নাটক লিখেছেন । তাঁর মণ্সফল নাটকগল 
হলো _ কিণজিন” অযোধ্যার বেগম শ্রীরামচন্দ্র'ঃ জিদামা? কফুলরা” 
মলন্নুশান্ত, মা? । 

ভদ্রা” নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন অপরেশচন্দ্র । সকলেই 
স্বীকার করেছেন এবং আমরাও স্বীকার করেছি যে, কিণজিন'ই অপরেশচেন্দ্রর 
সবঢাইতে বিশিষ্ট নাটক। বাংলা পৌরাণিক নাটকের আধ্যানক পায়ে 
অপরেশচন্দ্ের এই নাটকাঁটর দান অবিস্মরণীয় । “কণজি€ন" নাটকের স্যফল্যে 
প্রাঁণত হয়েই প্রবীণ নাট্যকার ক্ষরোদপ্রসাদ “নরনারারণ” নাটকটি লেখেন। 


অপরেশচন্দ্ের নাটক সম্পর্কে আমাদের উচ্চ ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক 
গকম্তু তাঁর নাটকগুি একটু তাঁলয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে; বিশ শতকের 
প্রথম নাট দশকের সাধারণ বাঙালী জীবনের প্রাত্যাহক সংবাদটুকু রয়েছে। 
এইদিক থেকে অপরেশচন্দর কাছে আমাদের খণ থেকে গেছে । অকিিৎকর 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থয়েটার ৮৯ 


নাটক “িদামা'র প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যটির কথাই ধরা যাক্‌। আুমাতকে 
সুদামা বলছে,__ 
******০* মালা করতে বসব, একটু সময় নেই_ ছেলেটা কাঁদল, দুধ গরম 
করতে ছ.্টলেম, চাকরটা ঠিক সেব সময়েই বাজারের 'িসেব নিয়ে এল ; সকালে 
উঠে পয়সার ধান্দা, খেয়ে একটু না ঘুমুলে মাথা ধরে, তারপর বন্ধু-বান্ধব, 
আত্মীর-স্বজন-_অন্ুখ আছে, 'বিসুখ আছে--আবার একট: খেলাধুলো আমোদ- 
প্রমোদ না কলে শরীর ভাল থাকে না; এমাঁন সব ভার ভার কাজ। যার যত 
বিষয় তার সময় কম ; তাই আমি টে উলটে গিইছি। যতটা পার আগে 
ভগবানকে ডেকে, পরে ভিক্ষেয় যাওয়া খাওয়া, বুঝলে £” 

সদামাকে অপরেশচন্দ্র দরিদ্র বৈষ্ণব” বলেছেন । আমরা “সুদামা'কে অবৈষব 
বলার স্পদ্ধাঁ কারনা। তবে আমাদের কাছে এই মান-ষাঁট একান্তভাবে বিশ 
শতকের প্রথমাধের উত্তর কলকাতার সাধারণ মধ্যবিক মানুষ । যে মানযাঁট 
ছেলের দুধ গরম করে, চাকরের কাছ থেকে বাজারের [হিসেব নেয়, পয়সার 
“ধান্দা” করে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের খোঁজ নেয় আমোদ প্রমোদ করে, 
দিবানিদ্রা যার ও মালা জপ করে '্দিন কাটায় -িঃসন্দেহে এই মানুষটি 
অপরেশচন্দ্রের অতি পরিচিত বিশ শতকের বিশের দশকের মানুষ । সমসামায়ক 
বাঙালী সমাজ সম্পকে" অপরেশচন্দ্রের গভগর জ্ঞানের নজীর মিলছে “দামা'য, 
মণ্রুশান্ত'তে ও “পোষ্যপান্র” নাটকে । 


দর্শকের চাহিদা বুঝে অপরেশচন্দ্র অন:রূপা দেবীর কয়েকটি উপন্যাসের 
নাট্যরূপ দেন। বাঁৎকমচন্দ্রের 'রজনী'কেও 1তাঁন নাটকে রূপান্তীরত করেন। 
এথেকে অনুধাবন করা সহজ যে, আধাঁনক যুগোপযোগী মনস্তত্ব প্রধান 
সামাঁজক নাটক রচনার প্রেরণা থেকেই অপরেশচন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। 
অপরেশচন্দ্র জানতেন, সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর কোনো মৌলিক কৃতিত্ব 
নেই। পোষ্যপতত্র নাটকের পনবেদন" অংশে তান লিখেছেন, 
“উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। যে উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান বেশন, 
যাহার গল্পাংশ (71১) পাঠকের আগ্রহকে বাড়াইয়া দেয়, 'বাভন্ন অবস্থায় 
পাঁড়য়া যে উপন্যাসের প্রধান চারঘ্রগুণীল হাদয়-দছন্দ প্রকাশের সুযোগ ও 
অবকাশ পায়, সাধারণতঃ সেই সব উপন্যাসই নাটকাকারে রুপান্তারত 
হইবার উপযোগী এবং রঙ্গমণ্ডে তাহারাই িকয়া থাকে । এই সকল গুণ 
ছিল বাঁলয়াই শণৃন্তশালিনী লোখকার দুইখানি উপন্যাসই নাটকাকারে 
দর্শকসমাজে.আনদ্দ দান কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে । এ 'নামত্ত নাট্যামোদণী 
দর্শকগণের প্রশংসা ও ধন্যবাদ উপন্যাস লোঁখকার প্রাপ্য ॥” 
এন্ত্রশান্ত'ঃ “পোষ্যপতত্র৮ মা” প্রীত নাটকের জন্য অনেকটা কৃতিত্ব 
অনরূপা দেবীর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা ত্বীকার করব- যুগের প্রয়োজনে 


৯০ বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


অপরেশচন্দ্ুই এই মহিলা ওপন্যাঁসককে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে আহবান করেন । অতঞব 
[কিছুটা কাতিত্ব অবশ্যই অপরেশচন্দ্রে । আজ 'পর্ধস্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্জে 
অপরেশচন্দ্রের অনুকরণে নাট্যরপ দেওয়ার ব্যাপারটি অনুসৃত হচ্ছে। 
অপরেশচন্দু প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন-_ইচ্ছে করলে +তাঁন 
বাংলা নাটকের বিবর্ধনে আরো িকছুটা সাহাধ্য করতে পারতেন। 'কিশ্তু 
স্বেচ্ছাপ্রণোঁদত হয়ে, নিজের নাটক সম্পর্কে আঁতীরন্ত দুর্বলতা থাকায়--1ভানি 


আট" "থিয়েটারে নতুন কোনো নাট্যকারকে প্রবেশাধকার দেনাীন। অহান্দ্ 
চোধুরণী ?লখেছেন,৩৯ 


"হরদাসবাবূকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা [ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 
“দাদা বলে ডাকতেন । নাটকটি [“নজমর্দনদেব* ] হরিদাসবাবূর কাছে আনতে, 
উনি বললেন--ও 'িয়ে আম ত ঘাঁটার্ঘাটি কার না, অপরেশবাব্‌কে থরে 
বলো।***তত আবার অপরেশবাবু কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছখতেন 
না, বিশেষ করে নতুন নাট্যকারদের ।.+---**-*"তিনি রাখালদার নাটক যথারীতি 
ছধলেন না, বললেন- নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেকররা ! ওরা ত সব 
আপনার বন্ধুও ! ওদের বলুন 1+০ 


উ ছিজেক্দরলাল 


কালের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল আলোচ্য অধ্যারের নাট্যকার নন। কিন্তু 
মণ্ডের প্রোক্ষতে (১৯২১-৪৪) 'দ্বিজেন্দ্রলালই এই অধ্যায়ের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য 
নাট্যকার । বিশেষ করে দানীবাবু ও শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালকে অমর করে 
দিলেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে । আর অহীন্দ্র চৌধুরী ও সাজাহান নামটি যেন 
1মলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কাজেই আপাঁত্ত থাকার কারণ নেই ষে, 
'ছিজেদ্দ্রলালের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠা- প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটল তাঁর মৃতুর পরে । শ্রদ্ধের 
অধ্যাপক রথান্দ্রনাথ রায় তাঁর স্বৃহৎ গ্রন্থে ( পছজেন্দ্রলাল কাঁব ও নাট্যকার ) 
[ছিজেন্দুলালের নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে 
(এবং অবশ্যই 'ছ্িজেন্দ্রজীবনী, প্রবন্ধঃ ডঃ আঁজত ঘোষ, ডঃ আশবতোষ 
ভট্টাচার্যের গ্রন্থ থেকে) আমরা -জেনেছি বাংলা নাট্যসাহত্যে 'দিজেন্দ্রলাহ 
[দ্বিতীয় রাহত । নাট্যবস্তু, নাট্যসংঘাত, নাট্যসঙ্গটীত, নাট্য সংলাপ ও নাট্য- 
[নদেশ প্রদানের দ্বারা 'ছিজেন্দ্ুলাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্টকে অশেষ উপায়ে সাহাষঃ 
করেছেন। 


গজেশ্দ্লালের নাটকের নানা ভ্রুটি সম্পকেও আমরা সচেতন । আমর 
জানি, তাঁর নাটকের গঠনগত দূর্বলতা আছে, আবেগ ও উচ্ছৰাস আছে, তার 
বাঙ্গ ও কটাক্ষ আছে, অনৌতিহাদিসক চাঁরন্র আছে, সংলাপের দুব'লতা আছেঃ 


বাঙাল মধ্যবিত্র থিয়েটার ৯১ 


উপকাহিনীর বাহুল্য আছে এবং আছে ব্যান্তগত আদর্শবাদের জোরালো 
প্রকাশ। 


ধিন্তু আমরা এও জান 'ছিজেম্দ্রলালের “পাযাণী” সম্পর্কে আমাদের 
শুচিবায়ুগ্রস্ততা আজও আছে। অথচ শিশিরবাবু এই “পাযাণন” নাটকটির 
আভিনয় করেছেন। “পাষাণ?” সম্পকে" বোঁশ কথা না বলে মুল রামায়ণের 
[ বাল্মশীক-রামায়ণ, আঁদ কাণ্ড, সর্থ- ৪৬ ] একটি উদ্ধত ও তার বঙ্গান্বাদ 
তুলে দিচ্ছি - 


“মুনিবেক্ষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘূনন্দন। 
মাঁতণকার দুমেধা দেবরাজ কুতুহলাৎ ১৯ 
অথান্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতাথে-নান্তরাত্মনা ৷ 
কৃতার্থাস্মি জরশ্রেন্ঠ গচ্ছ শগঘ্লামতঃ প্রভো ॥।২০ 
আত্মনং মা দেবেশ সবথা রক্ষ গোতমাৎ। 
ইন্দ্রস্ত; প্রহসন: বাক্যমহল্যামিদমন্তরবীৎ ॥।%২১ 


[ “রঘদনন্দন দুবর্ধাদ্ধ অহল্যা মুনিবেশধারীকে ইন্দ্র বালয়া জানয়াও' 
দেবরাজের সাঁহত রাত ক্রীড়ায় কৌতুহলবশতঃ এ কর্মে সম্মত দলেন। 
অতঃপর প্রহৃষ্ট মনে দেবরাজকে বলিলেন, “স্রশ্রে্ আমি কৃতা্থণ হইয়াছি। 
এখন তম আঁত শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর । দেবরাজঃ তুমি গৌতম 
হইতে নিজেকে ও আমাকে সব'তোভাবে রক্ষা কর।' তখন ইন্দ্র হাসিতে 
হাসিতে অহল্যাকে বাঁললেন |” ] 


পোরা'ণিক নাটকের স্বরূপ এবং সংজ্ঞার 'বিচারে পাষাণ?" খাঁটি পৌরাণিক 
না হলেও মূল রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এই নাটকের বিষয়বস্তুর তেমন 
কোনো পার্থক্য আমাদের চোখে পড়েনি । এইজন্যই বোধহয় 'শাশিরকূমার 
এই নাটকটির প্রযোজনা করতে সাহসী হয়েছিলেন । 


সমগ্র বাঙালীর হয়ে আমরা 'দ্িজেন্দ্রলালকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে 
পার আরেকটি কারণে । কলিকাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ডঃ স্ুধাকর চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে 
বাংলা অপেক্ষা হিন্দীতেও 'দ্িজেন্দ্রলালের প্রভাব অপারসীম । এমনাক গাঁড়ক্না 
সাহত্ো ও আসামীতে আমরা 'ছিজেন্দ্ুলালের প্রভাব লক্ষা করি। একজন 
সমালোচক পণহম্দী নাট্যকথা' গ্রন্থের “পশ্চিম ভারত কা নাট্যকলা" প্রবন্ধে 
দিখেছেন, “পশ্চিম ভারতে গিরিশচন্দ্র; 'ছ্বিজেন্দ্ুলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথের 
সমকক্ষ নাট্যকার এখনও জন্মগ্রহণ করেনান”। কথাঁট 'ছিজেন্দ্ুলালের সর্ব- 
ভারতায় প্রতিষ্ঠার দ্যোতক। 


৯২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 
উ ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্তাবিনোদ 


বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে ক্ষীরোদপ্রসাদ অক্ষয় আসন পেলেন নাট্যকার জীবনের 
আক্তিম লগ্মে। 1শিশির-সাল্লিধ্য লাভেই তান বথাথথ আধনানক নাট্যকার হয়ে 
উঠেছেন এবং স্বয়ং ক্ষীরোদপ্রসাদ সে কথা স্বীকার করেছেন। শাশরষুগে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের দ্‌শট নাটক উচ্চপ্রশংসা লাভ করোছিল এবং এই দুটি নাটকই 
শিশিরক্‌মারের পরামশে সংশোধিত । “নরনারায়ণ' ও “আলমগ্ীর”_ সেই 
নাটক দ:টর নাম । 

পেশাদারী রঙ্গমণ্ের গতানগাঁতক ফরমায়েসী রচনা থেকে বোরয়ে এসে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ “কর্ণ” নাটক লিখতে শুর করেন। “কণ” নামাঁটি শাঁশরকুমারের 
পরামর্শে নরনারায়ণে ববার্তত হয়। কণ” রচনাকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সাহত্যানুরাগী জমিদার বম্ধূ গ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে লেখেন, 


পিপ্রর় মহেন্দ্র ভাই * * তোমার কথামত দৃশ্যগূলো ভীখতে আরম্ত 
করয়াছি। তৃতীয় অংক সত্বর শেষ কাঁররা পাঠাইতোছ। "** আম 
এবারে নিজের মনোমত কাঁরয়া এ পুস্তক াঁখতোছি। অভিনয় হউক বা না 
হউক কাহারও কোন 38859511-0 লইতে ইচ্ছা নাই ॥ এই পযস্তকই মনে 
হইতেছে আমার শেষ ।.*- 

'"*কিণ” সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ কারয়া আসিতে- 
ছিলাম সেইটাই পাঁরস্ফুট রূপে প্রকাশ কারবার বাসনা । এক দৈব-নিগৃহশীত 
পূণ শাকুধর মহাপঃরুষের জীবন কাহনণী |” 


ক্মীরোদপ্রসাদ তাঁর বম্ধুকে লেখা এই পন্রাংশে শুন্যগভ* আস্ফালন 
করেনান। “নরনারায়ণ” পাঠে আমরা প্রকৃতই বুঝতে পারি যে--এক দৈব- 
নিগৃহীত পূর্ণ শান্তধর মহাপর:ষের জীবনকাহিন৭” বিবৃতিই তাঁর আভিপ্রেত 
এবং সবাঁদক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ লক্ষো উপনাত হয়েছেন। 
ব্যাস-বালমীকির 'নালণপ্ত থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ অনায়াসে বোরয়ে এসে 
আধীনক নাট্যকারের মতো পৌরাণিক চারন্রের ব্যাখা করেছেন । তাঁর কর্ণ 
একাদকে যেমন পুরাণের নিগৃহীত চাঁরন্র তেমাঁন আবার আধীনক পৃাথবীর 
আধ্ীনক মানুষ । কর্ণের মধ্য দিয়ে ক্খীরোদপ্রসাদ-_ 
“দৈব কিংবা পুরুষকার 
1ি*বরাজ্য কোন রাজার”-এই আধুীনক সমস্যাটি 
হখদজেছেন। আর মণ্ে দাঁড়য়ে শাশিরকুমার এই আধনিক চারল্রের ব্যাখ্যা 
দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদকে অমর করেছেন । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের অপর নাটকটি 'আলমগীর'। জনীপ্রর় হওয়া সত্বেও 
ক্ষরোদপ্রসাদের এই নাটকে নানাবিধ শ্র:টি আছে। এই নাটকের ঘটনা 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৯৩ 


সংস্থাপনে, বাীরাবাই-এর মেবার ত্যাগ, ভীমসিংহ-জয়াসংহের আলমগীরের 
সম্মুখে উপশ্ছিতি পরিকল্পনায়, ডীদপুরীর 'শাবরে রূপকূমারীর প্রবেশে, 
ক্লাম্তিকর দৈর্ঘেয, কামবক্সের শরীরে মাতৃশাস্তর অলৌকিক আরোপে 
এতিহাসকতা ও স্বাভাঁবকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে । তথাপি “ আলমগীর" ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের কীত'র 'বিজয়বৈজয়ন্তী ।*১ ১ 

এর কারণ গহসেবে বলা চলে ষে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ ও সমসাময়িক বথ্গীয় 
সমাজের দিকে তাকিয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ “আলমগণর রচনা করেছেন। 
আলমগীর একই সঙ্গে জনাপ্রয় নাটক, মণ্চসচেতন নাটক, আবার সাহিত্য- 
গুণসমৃদ্ধ নাটক । ক্ষীরোদপ্রসাদ জনীপ্রয়তার আওতার মধ্যে থেকেই কাব্য 
সৃষ্ট করেছেন; অথচ জনাপ্রয়তার কায়দাকানহন এই: নাটকের কাব্যকে স্পশ 
করতে পারোন। 

সবেপির আছে আলমগীর” নাটকের ক্ষুরধার গাঁত। যখন শ্রীয্ত 
সত্যেন্দ্র সেন-এর মণ্সংস্কার কার্বকরা হয়নি বাংলা নাট্যশালায়, যখন ঝোলানো 
সীন ?দয়ে পট পারবত“নের কাজ চলত সেই সময়ের নাট্যকার ক্ষারোদপগ্রসাদ 
গাঁতর সাহায্যে সকল ভ্রটিকে সংশোধন করে নিয়েছেন । 

একালের একজন 'বাশিষ্ট নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত “জনপ্রিয়তা ও 
আলমগীর” শশর্ধক একটি প্রবন্ধে 'আলমগণর” নাটক সম্বন্ধে ভয়সণ প্রশংসা 
করে অআভনব মন্তব্য করেছেন। শ্ত্রীধুন্ত দত্তের সেই মন্তব্য থেকে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ সম্পকে (বিশেষ করে “আলমগীর সম্পকে) আধুনিক মনোভাবটি 
জানতে পারা ষায়। উৎপল দত্ত বলেছেন, 

“আলমগীরের কাব্যকে বেধেছে কে 2 আমার মতে একটা তৃষ্ণা, মর:ভামির 

জহলন্তরূপ । জলের তৃষ্ণায় ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ । সে 

জল, সে রস শুধুই জল নয়। সে মরংপ্রান্তর শুধুই ভৌগোলিক 

মরুভম নয় ।১*****, 

“এই মরুকজ্পনাই নাটকের কাব্যকে নিয়ান্তুত শঙ্খলিত করে শিজ্পে 

উন্নীত করেছে । প্রত চরন্র তাই শুধুই একটা কা?হনীতে একটা জাগতিক 

ছকে আবদ্ধ না থেকে সংকেতে ভরে উঠেছে, বাঙময় হয়েছে, কাব্যকঞপনার 

প্রতীক হয়েছে ।”৯২ 


গু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সংখ্যায় আতি অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে 
অভিনীত হয়েছে । নাট্যমান্দরে আঁভনীত হয়েছে বসন", “শেষরক্ষা” 
তপতী” আর আর্টে আঁভন*ত হয়েছে চরকুমার সভা শোধবোধ? 
গৃহপ্রবেশ। এছাড়া যোগাযোগ” গোরা' প্রভৃতি উপন্যাসও আঁভনীত 


৯৪ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হয়। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় রবীম্দ্নাটক মণস্ছ.. হলে কাব নিজেই 
আঁভনম্ন দেখে মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ 'শাশিরকুমারের ওপর বিশেষ প্রীত 
?ছিলেন। 'শিশিরকুমারের জন্য কয়েকটি নাটক 'লিখে দেবেন-_এও বলোছিলেন। 

তবু পেশাদরী রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পর্ক ছিল না। তাঁর 
ধবশিষ্ট নাটকগুীল তখনও মণ্ডে আঁভনীত হয়নি । রবীন্দ্রনাথও আগ্রহ 
হনাঁন এাঁবষয়ে। “নাচঘর+ পান্রকায় (৩ জুন, ১৯২৭) প্রকাশিত একটি 
রবীন্দ্রমন্তব্য চয়ন করলেই বোঝা যাবে পেশাদার রঙ্গমণ্চ সম্পকে" মহাকবির 
ধারণাটি কি 'ছিল--. 

“যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয় । যার 

মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই 1তদ্ঠৃতে 

পারবে না। 

সবসাধারণের জন্যে নয়--যাঁরা ললিতকলার সক্ষ্ সৌন্দর্য উপভোগ 

করতে চান-_তাঁদের জন্যে ক বাংলাদেশে আতিরিন্ত রঙ্গালয় প্রাঁতষ্ঠা করা 

চলে না ? 

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের “আঁতীরন্ত রঙ্গালয়' চাঁহদা থেকেই আশা কারি 
'পেশাদারী থিয়েটার সম্পকে তাঁর অনীহার স্বরুপটি বোঝা যাচ্ছে। কাজেই 
পেশাদার? রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ 'ছিল-এ কথাটি স্বীকার করতে 
আমাদের কুম্ঠা থেকে যায় । 


উউ শরণ্চজ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শেষপর্যন্ত 'শাশরকুমারের অনুরোধে ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্রকে নাট্যকার 
শরৎচন্দ্র হতে হয়। সর্বমোট 'ানজের লেখা 'িতনাট উপন্যাসের নাট/র্প 
দেন শরৎচন্দু। 
ক. দেনাপাওনা থেকে 'যোড়শ? 
থ. পল্লীসমাজ থেকে “রমা, 
গ. দত্তা থেকে ণবজয়া 


1তনটি নাটক সম্পকে শরৎচদ্দ্বের উচ্চ ধারণা 'ছিল। 'শাশরকুমারের আঁভনম়ের 
-পাণে তিনাটই অসাধারণ মণ্ সাফল্য লাভ করে। মত্যুর কিছ পর্বে 
শরতচদ্দ্র ণবজয়া” নাটকের শেষ দুই পঙ্ৃন্তর পাঁরব্তে যা রচনা করেন তা 
এএইরকম-_ 

“রাস- দয়াল মেয়েটি কে ? 

দয়াল--আমার ভাগ্নি নীলনী। 

রাস বড়জ্যাঠা মেয়ে (প্রস্থান ) 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৯৫ 


দয়াল - (সেহাঁদকে ক্ষণকাল চাঁহয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। 
ভগবান্‌ ওর ক্ষোভ দুর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা 
অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখিগে। আজকের দিনে 
কোথ?ও না অপরাধ স্পশ" করে। 

পূর্ণ-_প্রজাপাঁতর আশীব্বার্দে কোথাও ভ্রুটি নেই দয়ালবাবু-- সমস্ত 
ব্যবস্থাই ঠিক আছে । (প্রস্থান ) 

দয়াল--( ইঙ্গিতে বরবধ;কে দেখাইয়া ) নালন, এদেরও যা হোক দুটো 
খেতে দিতে হবে যে মা। যাও তোমার মামধমাকে বলো গে। 

নলনী--যাই মামাবাবৃ-- 

দয়াল--আমও যাঁচ্চ চলো -- (প্রস্থান ) 

ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমণ্ে বরবধু ব্যতীত আর কেহ রাহল না। 

নরেন-_-গম্ভীর হয়ে কি ভাবচো বলো তো £ 

দিজগ্লা--( সহাস্যে ) ভাবাঁচি তোমার দগ্রীতর কথা । সেই যে ঠীঁকয়ে 
11107050079 বেচোঁছলে তার ফল হলো এই। অবশেষে 
আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো । 

নরেন--( গলার মালা দেখাইয়া ) তার এই ফল! এই শাস্তি? 

িজয়া--হ1 তাই তো। শাস্তি তোমার কম হলো না-কি ! 

নরেন--তা হোক: কিম্তু বাইরে এ কথা আর প্রকাশ কোরো না, তাহলে 
রাঁজ্যশুদ্ধ লোক তোমাকে [10:980000 বেচতে ছুটে আসবে । 

( উভয়ের হাস্য ) 

নালনী--( প্রবেশ . করিয়া ) এসো ভাই, আসুন 707. 0151071৩০, মামশমা 
আপনাদের খাবার নিয়ে বসে আছেনঃ--িম্তু অমন অট্রহাস্য 
হচ্ছিল কেন ? 

[িজয়া--( হাসিয়া ) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই-__ 

যবানকা” 


পবজয়া নাটকের এই সবশেষ সংলাপগুল যোজনার মধ্যে শরৎচন্দের 
নাট্যকার প্রাতভার জৌল:স 'বিঘোঁধত। 'মিলনান্ত নাটকের শেষাঁদকে 
রাসাঁবহারী, পর্ণ, দয়াল, নাঁলনীর প্রস্থানের পর নায়ক-নাপ্লিকাকে নিভৃতে 
কথা বলার সুযোগ দিয়েঃ নরেন চিত্রের পরিহাস প্রবণতার দিকটি উন্মোচন 
করে মূল উপন্যাসের শ্রুটিটুকু ণবজয়া'য় ঢেকে ?নতে পেরেছেন । 

শ্রাঘুন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় (চতুথ 
খণ্ড, পৃ. ৫২) শবরাজ বৌ” সম্পকে লিখেছেন, 


“বরাজ বৌ (নাটক )1? শ্রাবণ ১৩৪১ (১৮ অগাস্ট ১৯৩৪), 


৯৬ বাঙালী মধ্যবিত্ের 1থয়েটার 


গু. ১১৪ । “বরাজ বৌ" উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৯২ শ্রাবণ ১৩৪১ 
তাঁরখে “নবনাটামান্দিরে" প্রথম আঁভনীত |” 


1কিম্তু আমরা জান ব্রজেন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ 
“বরাজ বৌ”-এর প্রথম নাট্যরূপ দেন ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এটি ছাপা 
হয়নি। 'গারমোহন মল্লিকের কালে স্টারে অমুদ্রুত এই নাটকের আভিনয় 
হয়। পরবতাঁকালে শিশিরুমার নিজে এই উপন্যাসের নাটারপ দেন 
“নবনাট্যমান্দর' (স্টার )-এ আভনয়ের জন্য । 'শিশরকুমার কৃত নাট্যরুপ 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আ্যাপ্ড সন্স থেকে মদত হয়। নাট্যরপদাতা হিসেবে 
সেখানে কারো নামোল্লেখ ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাই অনায়াসে এটি শরৎচন্দ্রের 
নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'নার্টভাবে জেনে রাখা ভালো ষে, 
পধবরাজ বৌ” (নাটকটি ) শিশিরকুমারের মার্জনায় খম্ধ। [ পরবতাঁকালে 
গূরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স: থেকে কানাই বসুর দেওয়া নাট্যরুপ পবরাজ 
বৌ'স্এর একটি সংস্করণ পাওয়া গেছে |] 


শরৎচন্দ্র তিনাঁটি নাটকের 'বিচারে “ষোড়শী'কে শ্রেক্ঠতর বলতে আপাতত 
নেই। বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে ষোড়শী” নাটকাভিনয় আমরা দেখোছ । তাতে মনে 
হয়েছে সমকালীন যে কোনো নাটকের চাইতে “ষোড়শ” অনেক বোঁশ সাহত্য- 
গুণসম্পন্ন ॥ নাটকের উপযোগণী সংঘাত, সংলাপ; উপকাহনীর "বস্তার, 
সমাজচিত্র--সবই “যোড়শী'তে আছে। তবে দেনাপাওনার উপন্যাস রস 
এখানে খণ্ডিত । সৌঁদক থেকে দিচার করলে ,ষোড়শী'কে ন্রুটিপুণ“ রচনা 
বলতে হয়। আমরা “ষোড়শ্*কে নাটক হসেবে বিচার করে ভালো রচনা 
বলতে পার অনায়াসে । 


এইখানে মনে কাঁরয়ে দেওয়া আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ ষোড়শীকে যুণোত্তীণণ 
নাটক বলতে চানাঁন। “ষোড়শণ”' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করে 
শরৎচন্দ্র মতামত চাইলে পন্রে রবীন্দ্রনাথ জানান, (৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪) 


“যোড়শগতে তাঁমি উপস্থিত কালকে খাস করতে চেয়েচ এবং তার দামও 
পেয়েচ। কিম্তূ 'নজের শান্তর গোরবকে ক্ষুপ্ন করেচ। যে যোড়শীকে 
এ*কেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহরে 
সত্য নয়। আমি বালনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না» 
1িন্তু হতে গেলে ষে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঞ্গাঁত হতে পারত, 
সে এখনকার দিনের খবরের কাগজে-পড়া চেহারার মধ্যে নয় । যে কাণহননর 
মধ্যে আমাদের পাড়াগ্ায়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে 
এই কাঁহনী নয়।” 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৯ 


উত্তরে শরৎচন্দ্র বিনয়াবনত হয়ে রবীম্দ্ুনাথকে লেখেন, 
****ুটা লাখ একটা অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভাত 
কোরে । সেই জানাই হ'লো আমার বিপদ । লেখবার সময় পদে পদে 
জেরা করে সে আমার কন্পনার আনন্দ ও গাঁতকে কেবল বাধাই দেয়নি 
বিকৃত করেছে । সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই, বোধহম্ন 
এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাষথ বিবৃতিতে 
ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্ত; সাহত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের 
সঙ্গে কজপনা ?মাঁশয়ে হোলো আমার ঝোড়শন*। এই উপায়ে সাধারণের 
কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিম্তু আপনার কাছে দাম আদায় 
হোলো না।”” 
রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই পনর আদান-প্রদানের মধ্যে ষোড়শী সম্পর্কে 
রচাঁয়তা ও মহান সমালোচকের মতামত জানা গেল। আমরা এই উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের মধ্যে না গিয়ে “ষোড়শী"কে াবশেষ দশকের একি উল্লেখযোগ্য 
নাটক হসেবে চিহৃত করব। 
শরৎচন্দ্র তাঁর তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ 'দিয়োছলেন - ১৯২৭১ ১৯২৮ ও 
১৯৩৪ সালে । ১৯৩৮ সালের ৯৬ জানযয়়ারীঁতে তানি মহাপ্রয়াণ করেন। 
১৯২৭ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে আর কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ তিন দেনান। 
কেন দেননি --সে প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে দেব । আপাতত, আমাদের জানা 
দরকার যে শরংচন্দ্রের জীীবতাবস্থায় এবং প্রয়াণের পর একাধক উপন্যাসের 
নাট্যরুপ দিয়েছেন _যোগেশচন্দ্রু চৌধুরশ ( “ারন্রহদীন” ), বীরেন্দ্রক্চ ভদ্র 
(চন্দ্রনাথ )১ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (বামুনের মেয়ে”), দেবনারায়ণ গুপ্ত 
(“স্বামী )। এছাড়া একক নাটক হচ্ছে “দেবদাস” ও “পথের দাব?” (শচীন 
সেলগবপ্ত ), পীবপ্রদাস' (বিধায়ক ভঙ্টাচাষ )১ পবন্দ্‌র ছেলেঃ “রামের সুমতি', 
“অনুপমার প্রেম” কাশীনাথ” পাঁরণীতা”, শ্রীকান্ত -১ম ও ২য় পর্ব অবলম্বনে 
'রাজলক্ষম” এবং শ্ত্রীকান্ত'_-৩য় ও চতুর্থ অবলম্বনে (দেবনারায়ন গণপ্ত ), 
গাহেদাহ' ও “পাঁণ্ডত মশাই” ( অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ), পবরাজ বৌ” (কানাই 
বসু )। সাম্গ্রীতককালে চলচ্চি৪ নিমতারাও শরৎচন্দ্র কোনো কোনো 
উপন্যাসের চিন্রনাট্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন । 
পাঁরশেষে বাঁল, শরৎচন্দ্রের মতো নাট্যকার যাঁদ আরও কয়েকটি নাটক রচনা 
করতেন তাহলে বোধহয় রঙ্গমণ্চের ইতিহাসে আরো কিছ? উল্লেখযোগা পরিবত'ন 
ঘটত। যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সে আশা পূরণ হয়ানি। 
একদা শরৎচন্দ্র অনুরাগশ মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল -_ “আপনি নাটক 
লেখেন না কেন? এর উত্তরে শরৎচন্দ্র এক দীর্ঘ পন্ত লেখেন পশুপাঁত 
চট্টোপাধ্যায়কে । পন্রটি নাচথর* পান্রকায় (২৫ আম্বিন, ১৩৪১) প্রকাশিত 


5৮ ব/ঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


হয়েছিল। শরৎচন্দ্র লিখিত এই পন্রাট 'বাবধ'.কারণে আমাদের কাছে 
প্রয়োজনীয় । শরৎচন্দ্র লীখত হ্‌বহ্‌ পত্রাটর উল্লেখ করাছ না। প্রয়োজনীয় 
অংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করাছ মান্র। 
“তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা হইল আমি নাটক 'লাখনা, 
তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা । দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার 
ক'রে যাঁদই বা নাটক 'লাখ তা হ'লেও আমার মজুর পোষাবে না। 
মনে কোরো না কথাটা টাকার দক থেকেই শুধু বলাঁচ। সংপারে ওটার 
প্রয়োজন, 'কম্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদনও ভুলিনে। উপন্যাস 
?লখলে মাঁসক পন্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা 1নয়ে যাবেন, উপন্যাপ ছাপাবার 
জম্যে পাবাঁলশারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতাঁদন এবং সেই উপন্যাস 
পড়বার লোকও পেয়ে এসোছ। গজ্প লেখার ধারাটা আম জান। 
অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দগ্গাত আমার আজও 
ঘটোন। 'কিম্তু নাটক? রঙ্গমণ্ের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট । 
মাথা নেড়ে যাঁদ বলেন এযায়গাটায় এ্যাকশন (4৩0০) কম দর্শক 
নেবে না, গিম্বা এ বই অচল তাকে সচল করার উপায় নেই ।--. 
নাটক হয়ত আম িলখতে পার । কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বস্তু _যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রাতপাদ্য 1কছুতেই দর্শকের অন্তরে 
গিয়ে পেশছর না-_সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে ।-*" 
**আর একটা কথা উপন্যাসের মত নাটকের 61256191 নেই । নাটককে 
একটা 'নার্দন্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা 
সাজয়ে দেওয়া নাটককে দৃশ্যে বা অংকে ভাগ করা»_-তাও হয়ত চেণ্টা 
করলে দ:ঃসাধ্য হবে না। 'কিম্তু ভাব, ক'রে দি হবে £ নাটক যে লিখব 
তা আঁগনয় করবে কে? 'শাক্ষত বোঝদার আঁভনেতা আঁভনেত্রী কৈ ? 
নাটকের হরোইন সাজবে, এমন একটিও আভিনেত্র' ত নজরে পড়েনা ।” 
শরৎচন্দ্রের লিখিত পন্রটি পাঠে আমরা 'িবশ শতকের নাট্যকারদের এবং 
বিশেষ করে প্রাথতষশা সাহাত্যিক শরৎচন্দ্রের নাটক লেখার অনীহার কারণাঁট 
বুঝতে সক্ষম হয়েছি । শরৎচন্দ্র বন্তব্যগযীল সন্রাকারে এই রকম-- 
ক. নাটক দিখলে মজুরি পোষাবে না”, প্রকাশক মিলবে না। 
খ নাটক শুধু নাট্যকারের নয়--মণ্ডের, দশ'কের । 
গ. নাটক রচনা উপন্যাসের মতো সহজ নয়। 
ঘ. নাটক রচনার প্রেরণা হিসেবে ভালো আঁভনেতা, বিশেষ করে শিক্ষিত 
আঁভনেন্রীর অভাব আছে । 
বাংলায় ভালো নাটক নেই বলে যাঁরা আক্ষেপ করেনঃ আশা করি, তাঁরা 
শ্রত্চন্দ্রের এই পন্রটিকে স্মরণে, রাখবেন । 


বাষ্ঠালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৯৯ 


প্ ভূপেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

'আভনয় শিক্ষা" গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গীয় রঞ্গমণ্ের দুশট পালাবদলের সাক্ষা 
ও সহযোগী ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আঁত পারিচিত নাটাকার। 
একাধিক নাটক তান রচনা করেছেন (সর্বমোট কুঁড়িটি )। তার মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে মনে পড়ে- কেলোর কাত” “পেলারামের স্বদোশিকতা” কতান্তের 
বঙ্গদর্শন” “জোর বরাৎ ( এাঁট সবাক চলচ্চিত্রেও রূপাঁয়িত হয় ), “বাধ্গাল"” 
“ডারবি টিকিট” “শাঁখের করাত” 'শঙ্খধ্বান' “দেশের ডাক', ধিরপাকড়' 
প্রভৃতি । 

ভ্‌পেন্দ্নাথের কেলোর কীতি” ও বাঙ্গালী জীবনরস রাঁসকতার 
পরিচায়ক । পপেলারামের স্বদোশকতা'য় ভ্‌পেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতির পাঁরচয় 
দিয়েছেন। নাটকটির জনাপ্রয়তা ব্রিটিশ সরকারকে 'বচালত করেছিল। 
উপযএ+পাঁর চতুর্দশ রজনী অভিনয় হবার পর সরকার থেকে এই নাটক বন্ধ 


করে দেওয়া হয়। নাট্যকারের জণবদ্দশায় সরকার নিষেধাজ্ঞা আর প্রত]াহৃত 
হয়ন। 


শিঙ্খধ্বান' ভদপেন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক নাটক। বিষয়বস্তুর গুরত্ব ও 
আয়তনের সীমাবদ্ধতা এই নাটকটির গুণ । নাট্যাচার্ধ্য শাশরকুমার এই 
নাটকের কেতনলালের ভহীমকায় .অবতীণ হয়ে ভ্‌পেন্দ্রনাথকে অমর করে 
গেছেন। অনুরূপভাবে “দেশের ডাক" নাটকটির গ£ণধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী ভ্‌পেন্দ্রনাথের খ্যাতি বাদ্ধ করেন। 

নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রাণে 'গারশচন্দ্রের অনুরাগী 

ছিলেন। গোঁরশ ছন্দ” নামক একাঁট 'িশাল প্রবন্ধে তান নানা উদাহরণের 
সাহায্যে গিরিশ প্রবাতিত ছন্দের প্রশংসা করেছেন। কৌতুহল পাঠকের জন্য 
একাঁট উদ্ধৃতি ব্যবহার করাছ। 
১*০০০০০০৩ অনেক বাঁলয়া থাকেন--গৈরিশি ছন্দে যে সমস্ত আভনেতা বা 
আঁভনেত্রী বন্তুতা করেন, তাহাতে তাঁহারা কেমন একটা সুর মিশাইয়া দেন-_ 
তাহার জন্যই আমাদের ভাল লাগ্সেনা। বন্তৃতা কারতে হইবে--স্বাভাবিক_ 
যেমন ঘরের ভিতর লোকজন কথা কাঁহয়া থাকে ।” এই শ্রেণীর আজকাল 
কতকগুলি ব্যান্ত হইয়াছেন তাহাদিগকে “অব্যবসায়ঈ” বাঁললেও চলে। তাঁহারা 
অভিনয়ের কিছুই জানেন না- এবং বৃিতেও পারেন না যে, ত'হাদের উপদেশ 
মত কার্য কাঁরলে বাস্তবিক সাধারণের গিনকট হাস্যাম্পদ হইতে হইবে । তাঁহারা 
যখন ইহা বুঝেন না যে, নাট্যজগৎ বাস্তব জগং হইতে 'ভন্ন-__ তাঁহারা যখন 
চ7:20192] 1070দঘ10090 অপেক্ষা 10000০৮1081] 1000৮190% অধিক 
ক্ষমতাশালণ বাঁলয়া প্রচার কারতে চান, তাঁহারা যখন কাব্য আর গদ্য এক মনে 
করেন, তখন আর তাঁহাদের ?ি বুঝাইব-_-অথবা বূঝাইল্লা ফলই বাকি? 


১০০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


তাঁহারা যাঁদ ---_ তু 
“নাহ জানি ভাইরে লক্ষ্মণ - 
এই ক রে রাজ্য সুখ! 
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে ভাই-- 
দপ্ডক অরণ্য মাঝে-_কুরঙ্গের সনে, 
ছিন তিন জন স্ুখে-_* 
রামের এই কাব্যময় উীন্তাট বধ ময়রার-_কাল রানে কাঁকড়া চচ্চড়ণ খেয়ে__ 
বড় পেটটা ফাঁপছে- এইরূপ উীন্তুর স্বাভাঁবক সুরে আঁভনেতাকে বাঁলতে 
বলেন--তাহা হইলে কলা বিদ্যার আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয় ক না 1”৪৩ 


ও অয়ক্কান্ত বকৃসী 


দ্বতীয় ?বম্বষুঘ্ধ পরবতটকালেও বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে অয়স্কান্ত বক্‌সীর নামাট 
খুবই জবাদিত 'ছিল। কৃতী নট অহীন্দর চৌধুরী অয়স্কান্তর নাটকের সাফল্যের 
সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন । অয়স্কান্ত বক:সী আমাদের কাছে স্মরণ?য় হয়ে 
থাকবেন তাঁর ভোলামান্টার* নাটকটির জন্য । “ভোলামাস্টার নাটকের গঠনের 
দুর্বলতা আছে- মন্তত্ব ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থাকলেও তা দর্শকের ি*বাসবোধকে 
আঘাত করে ॥। তথাপি “ভোলামাস্টার* দশড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে । 
“ভোলা মাস্টার'ই নাটকের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ । এই ব্যান্তীটি ?নঃসন্দেহে বিশ 
শতকের আধানক পধাঁয়ের একজন বত্তহীন শিক্ষক । বিদ্যালয়ের আট হাজার 
টাকা সে তছরূপ করেছে স্বীয় পুত্রকে "জজ" হিসেবে গড়ে তুলতে । এতে 
ধনজ্জেকে সে সব প্ুলোভনের বাইরে রেখে প্রচার করেছে যে সে আততায়ীর হাতে 
1নহত। ভোলামাস্টারের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে । তার পুত্র জজ হয়ে পিতার 
বিদ্যালয়ে পেয়েছে অভিনন্দন । বাস্তবতার বিরোধী ঘটনা সমাবেশ থাকলেও 
“ভোলামাস্টার” একি নতুন রসের নাটক সন্দেহ নেই। রঙমহল মণ্চে নাম- 
ভ-্মকায় অবতীর্ণ হয়ে অহাীন্দ্র চৌধুরী ভোলামাম্টার'কে আমাদের প্রাতবেশন 
করে তুলেছেন । 


উ বরদা প্রলয় দাশগুগু 


বাংলা নাট্যসাহত্যের ইতিহাসে বরদাপ্রসন দাশগনপ্তের নামটি মান্র উল্লোখত 
হয়েছে, 'কন্তু এ পযন্ত কোনো ম.ল্যায়ন হয়ান। তথাপি একদা মণ্ মালিকেরা 
বশেষভাবে এই বরদাপ্রসন্নকে চিনতেন বা জানতেন। বরদাপ্রসন্নের পয়' 
সম্পকে তশরা জুনাশিত ছিলেন । অহান্দ্র চৌধুরীর স্ম.তিকথা থেকে আমরা 
এ তথ্য জানতে পেরোছি। নানারসের নাটক লিখেছেন বরদাপ্রসন্ন-_সেগ্ীলর 
আঁধকাংশই আমরা ভুলে গেছি। তবু ভুলতে পারনি “মসরকুমারঈ'কে ॥ 


বাঙালী মধ্যবিস্তের থিয়েটার ১০১ 


দেশের জরুরী অবন্থার প্রেক্ষিতে এই নাটকটির অভিনয় 

হয়েছে। 
মিসরকুমারী এীতহাসিক নাটক। কিন্তু প্রথানগ এঁতহাসিক নাটকের 
ক্লান্তিকর পচচ্ছগ্রাহতা এতে নেই। বরদাপ্রমন্ন জানতেন-_-“আমার ধারণা, 
নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের রুচি আত দ্রুত পাঁরবার্তিত হইতেছে ।*৪৪ ফলে 
চমৎকারত্ব সুষ্টির বাসনায় বরদাপ্রসন্ন চলে গেছেন প্রাচীন মিশরীয় সমাজ 
ও রীতিনীতর নতুন প্রেক্ষাপটে ৷ বলাবাহূল্য বাঙাল দশক সমাজ ণমসর- 
কুমারন'র আবভবি লগ্নকে স্বাগত জানিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ যৃগের স্বদেশচেতনার 


আদর্শ যে ক্মশঃই দুরবত'+ হয়ে এক নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তারও একটি 
ননঃসান্দগ্ধ প্রমাণ এটি । 


“মসরকুমারী” রচনার জন্য বরদাপ্রসম্ন যে বেশ ষত্ব ও শ্রম করেছেন তার 
প্রমাণ আছে “নবেদন” অংশ-_ 

“প্রাচীন মিসর এক সময়ে জ্ঞানশীবজ্ঞান-স্ভ্যতায় জগতের আদশস্ছানীয় 
হইয়াঁছল। কিন্তু তাহার ইতিহাস আমার্দের স্ুুপারাচত নহে। সেই 
ইতিহাসের ভাত্তির উপর নাটক রচনা অনেকে হয়তো দুঃসাহাঁসক কার্য বাঁলয়া 
মনে কারবেন।” 

সত্যি বলতে কি, ণমসরকুমার” নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সামান্যই । 
বরদাপ্রসম্ মিসরীয় ইতিহাসের সাহায্যে সমসাময়িক বাংলা দেশের দর্শককে 
সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং সৌঁদক থেকে ধমসরক্‌মারী” একটি 
সার্থক নাটক । মসরকুমারী"র আশ্রয় মিসরীয়দের বণণীবদেষ ও অত্যাচারত 
কাফ্রীদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আঁহংস প্রাতিরোধ ॥ নাটকের প্রথম 
অংক থেকেই নাট্যকারের বন্তব্য স্পন্ট। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে খারেব 
বলছে-_- 

“এ মিশরী।॥ মিশরীরা যাঁদ মানুষ হয় তবে দুনিয়ার পশু কেঃ তারা 
শতাব্দীর পর শতাদ্দী ধরে এই নিরপরাধ কাঞীদের উপর রাক্ষসের মত জুলম 
করে আসছে ।*** : তাদের চোখে আমরা মানুষ নই, তারা আমাদের চোখে 
মানুষ হবে কেন ৮ 

এই সংলাপগিীলর মধ্যে সমসাময়িক বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
উগ্রপন্থীদের কথা 'বধৃত। কিন্তু নাট্যকার মনে করেন যে, এ পথে মনস্ত 
আসে না। খারেব তাই নাহারণের প্রভাবে পরবর্তাঁ দৃশ্যগত্রীলতে রুমশঃই 
হিংসার পথ ছেড়ে আঁহংসার পথ ধরেছে ॥ নাটকাঁটর উপসংহারে সে বলেছে» 

"সম্মাট, আমি আপনার কাকী প্রজা । একাঁদন আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
কতে বদ্ধপাঁরকর হয়েছিলাম, ভেবোৌছলেম তাই বুঁছ মনুষ্যত্ব । “কিন্তু আজ 
আম আমার ভ্রম বুঝতে পেরোছ। বুঝেছি স্বাধীনতা অথ স্বেচ্ছাচার নয় ॥ 


১০২ বাঙালন মধ্যাবিত্ের থিয়েটার 


তাই আজ আমি দেবতার নামে শপথ করছি, আমার জীবনের শেষ দন পর্যস্ত 
রাজ-সেবায় আঁতবাহিত করব। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার মিসরের 
প্রজাশন্তি এই মিলিত রাজশন্তির ছন্রছায়াতলে চিরকাল মন[ষ্যত্বের গৌরবে 
গোৌরবাম্বিত হোক ।৮” (619) 

পমসরকমারী” নাটকের এই সর্বশেষ সংলাপগ্ীল শুনে দর্শক আনাম্দিত 
হয়েছেন, মিসরকমারীর প্রাতন্ঠা হয়েছে, মণ্টমালক প্রচুর পয়সা রোজগার 
করেছেন, অথচ কিন্তু আমরা খুশি হতে পাঁরান। এর কারণ “মসরক:মারণ*র 
সমান্িতে খারেব যা বলেছে তাতে নাট্যকারের বন্তব্য আপোষ-এর পথ নিয়েছে । 
অথচ খারেব অনায়াসে বিদ্রোহ করতে পারত এবং বরদাপ্রসন্ন প্রগাঁতশনল 
নাট্যকার-পরিচাত পেতেন। 

আসলে বরদাপ্রসম্নেরা বেরিয়ে আসতে পারেনাঁন মধ্যাবত্ত আপোষনীতি 
থেকে, ফলে তাঁরা ষূগোত্তীর্ প্রাতচ্ঠা পেলেন না। তবে এটুকু নিশ্চিন্তে বলা 
ধায় বাংলা নাটকের গতানুগাতকতার পথ থেকে বেরিয়ে এসে বরদাপ্রসন্ন 
এীতহাসিক নাটক রচনার এক উল্লেখযোগ্য দস্টান্ত স্থাপন করেছেন । সুদূর 
1মশরের কাহিনীর সঙ্গে স্বদেশ স্বকালের এক আশ্য-্গুম্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন 
বিস্মৃত নাট্যকার বরদাপ্রসম্ন দাশগপ্ত । 


উড যোগ্েশচন্দ্র চৌধুরী 


কুপ্রাসম্থ নট যোগেশচন্দ্র চৌধূরী নাটক 'িখতে শুরু করেন 'শাশির- 
কৃমারের কালে। একাধিক নাটক িতনি রচনা করেছেন-_ নাট্যকার 'হিসেবে 
এককালে বেশ প্রাতষ্ঠাও পেয়েছেন এবং জীবনদীপ 'নবণের পরে চিরকালের 
মতো হাঁরয়েও গেছেন। যোগেশ চৌধুরী মৌলিক নাটক রচনা ছাড়াও 
গকছ- ?কছ্‌ সুখ্যাত উপন্যাসের নাট্যর্‌পও 'দিয়েছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য 
নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরুপের নাম হলো--“সীতা*ঃ পরাপ্বিজয়ী” “প্যা্ণমা 
গমলন+ “পণরণতা” মহাঁনশা” “বাংলার মেয়ে”, “পথের সাথী” “নন্দরাণীর 
সংসার” ও “কংকাল”। যোগেশ চৌধুরীকে বুঝতে পেলে “সীতা' ও পদশ্বিজয়শ 
দিয়ে বুঝতে হবে, কারণ “সীতা” রচিত হবার পর পৌরাণিক নাট্যধারায় যোগেশ 
চৌধুরী উল্লেখযোগ্য আসন পান এবং পদান্বজয়ন” অভিনয়ের পর যোগেশ 
চৌধুরীর স্থায়শ প্রাতষ্তা আসে । সমালোচকেরাও 3৫ মনে করেনঃ এই দ:শট 
নাটক যোগেশ চৌধুরীর মূল্যায়নের অন্যতম চাবিকাঠি । 


সীতা 


“সীতা” নাটক কেন লেখা হয়োছল--তা আর প.নরাবাত্ত করার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় না। যোগেশ চৌধুরীর “সীতা নাটক হিসেবে ভালো 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ১০৩ 


কি মন্দ--এ প্রশ্ন ওঠার আগেই আভনয়ের 'িবচারে বাঁন্দত হয়োছল আতি 
সহজেই । যোগেশ চৌধুরীর “সীতা আঁভিনর দেখে রবান্দ্রনাথ তৃগ্ত 
হয়েছিলেন। কিন্তু নাটক হসেবে “সীতা” রবদন্দ্রনাথের প্রশংসাধণ্য হতে 
প।রোন।॥ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা (১২ ভাদ্র, ১৯৩৩১) একটি পন্্রে 
কাবগুরু লেখেন, 


টু সীতা বইটিকে আম একটুও পছন্দ কারনে- ওটা নাটকই 
নর -এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে আঁভনরের উৎক্ দেখান 
কঠিন--তৎসন্তেও শাশরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকে চাঁলয়ে 
দিতে পেরেছেন ।******* 


“স)তা” রবা ন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য না হলেও আমাদের মনে হয়েছে যোগেশ 
চৌধুরীর নানা নাটকের মধ্যে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের হীতহাসে 
“সীতা” একাঁট নতৃনতর সংযোজন । অবশা যোগেশ চৌধূরী এনবেদন* অংশে 
স্বীকার করেছেন যে "সীতা" রচনার ব্যাপারে 'ছিজেন্দ্ূলাল, শিশিরকূমার ও 


মাঁণলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দান কম নয়। বিশেষ করে যোগেশ চৌধুরী 
1লখেছেন, 


স্বগ।য়ি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের “সীতা” আমার চোখের সামনে 
অনেকবার অভিন*ত হয়োছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিন্র ও চরিত্র আমার 
সমস্ত কজ্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করোছিল ; সেজন্য আমার এই “সীতা 
নাটকের কোনও কোনও জারগার় স্বগী়্ রায় মহাশয়ে: নাটকের একটু আধটু 
ছায়া পড়তে পাত্রে তবে আমি 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আঁতির্রম করবার 
যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ।” 


যোগেশ চৌধুরী ও দ্বিজেন্দুলালের “সীতা” পাশাপাশি বেখে দেখেছি 
দুই নাট্যকার ন'টকের কাহিনী 1নবচিনে ভবভীতির উত্তর রামচারতে'র 
আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; দুই নাটকেরই মূল ঘটনা সীতা 1বসর্জন ও 
সীতার পাতাল প্রবেশ। দুই নাটকেরই সূচনা হয়েছে লংকাষৃদ্ধের 
পর অবোধ্যার স্বঙ্পকালীন সুখের পরিবেশে । দুই নাটকেরই ভাবকেন্দ্র 
দাম্পত্য প্রেমের সঙ্গে রাজকতব্যের সংঘাত ; দুটি নাটকই স্বাভাবিক কারণে 
[িধাদ পাঁরণামন। এবং প্রাক্রয়াগত ভাবে এরা একই রকম । লব-কুশের সঙ্গে 
শনুঘের যংদ্ধঃ শম্বুকের উপাখ্যান দুশট নাটকেই আছে। যোগেশচন্দ্ 
স্বণ“সতার প্রাতষ্ঠা ক'রে রামচরিন্রের প্রেমিক সত্তাকে পারিস্ফুট করেছেন নানা 
উপারে। "দ্বিজেন্দ্রলাল পাতাল প্রবেশের পূর্বে দণ্ডকাশ্রমে রামসীতার মিলন 
ঘটিয়েছেন । সেইখানেই অকস্মাৎ ভীমকম্পে সীতার পাতাল গ্রবেশ ঘটে। 
অপরাঁদকে যোগেশচন্দ্রু নাটকের পরিণামে আরও একটি পরাক্ষার আয়োজন 


৬১০৪ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


করেছেন - অসংখ্য রাজন্য, ধাষি ও প্রজাবর্গের সামনে সীতার সতীত্ব মাঁহমা 
আর একবার প্রমাণিত হওয়ার পর মুহূর্তেই সতা সেই জনাকীণ” রাজদরবারে 
বসুম্ধরার কোলে অস্তাঁহ“তা হয়েছেন । 

1দ্বজেন্দ্রলালকেই পদে পদে অনুসরণ করেছেন যোগেশ চৌধূরী এবং 
অনূসরণের ফলেই “সীতা'র সৃষ্টি। িম্তু যোগেশ চৌধুরীর “সীতা" 
দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণজাত রচনা নয়। স্ু-অভিনেতা "শাঁশরকুমারের 
সাহচষয“ লাভ করার জন্য যোগেশ5ন্দ্রু, রামচরিন্রের নতুন বিশ্লেষণ করার সুযোগ 
পেয়েছেন, নাটককে চার অংকে বাঁধতে পেরেছেন, রামানুজ ্রয়ের পারিবারিক 
জীবনের 'বিস্তারত চিত্র বর্জন করেছেনঃ সবোপার দিজেন্চুলাল ব্যবহৃত সমিল- 
অমিত্রাঞ্ষরকে প্রাধান্য না ?দয়ে নাট্যসংলাপকে ক্ষরধার করার প্রয়াস পেয়েছেন । 
উভয় নাটকের একই ধরণের সংলাপ পাশাপা* রাখলে যোগেশচন্দরের কাঁতিতটুকু 
বুঝতে স্াবিধা হবে। 


দ্বিজেন্দ্রলাল যোগেশ চৌধুরী 
“রাম। বুঝিয়াছ হবে; রাম । “নিম্মম নিয়াতি ! 
আমার দুঃখের এই পণ মাত্রা তবে । জশীবনের পারপূণ* সুখ 
বৃঝিয়াছি নিয়ীত কঠিন, ছলভরে, দেখাইয়া বিজলী ঝলকে-_ 
পর্ণ সুধাপান্র মম ধারয়া অধরে, আবার কাডুয়া নব ? 
পান কারবার কালে 'ছনিয়া সবলে তোর চেষ্টা খিফল করিব। 
সহসা ছাড়য়া দিল কাঠন ভূতাল। রে লক্ষণ, 
এক কোন: কুষ্বপ্ন বা ইন্র্জাল হায় । আন আন মোর শর-শরাসন 
মহার্ব বাঁলয়া দাও জানকী কোথায় 1” সপ্ত সিম্ধ; মাথত করিয়া, 
(৫1৫) জানকীরে ফিরায়ে আনব ! 
সতাঃ সীতা, সীতা, সীতা,--” 
(9২) 
'দিগ্বজয়ী 


এবারে “দশ্বিজয়?" প্রসঙ্গ । 

যোগেশ চৌধুরী পধদাণ্বজনী” নাটকটি রচনা করোছলেন বরদাপ্রসন্ন 
দাশগ-প্তের “নাদির শাহ" থেকে প্রেরণা পেয়ে । শদখ্বজয়গ'র অন্যতম প্রেরণা 
অবশ্যই ?শাশরকুমার ভাদড়ী। শনবেদন* অংশে নাট্যকার আমাদের 
জানিয়েছেন, 

“নাটকের অনেক চারন্্ এবং দৃশ্য এীতিহাসিক । কোনো স্ছলেই আম 

ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মধদা ক্ষুপ্ন কার নাই, এবং নাটকের বাহরের 

এঁতহাঁসিক রূপ'টিকেও অবহেলা কার নাই ।” 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থক্লেটার ১০৫ 


প্রকৃত প্রস্তাবে, বরদাপ্রসম্বের “নাঁদর শাহত নাটকের তুলনায় যোগেশ চৌধুরীর 
ইতিহাসানন্ঠা প্রশংসনীয় । নাট্যকারের যে হীতহাস--তথ্যের প্রাত সশ্রদ্থ 
মনোযোগ ছিল তার প্রমাণ পাই এঁ পনবেদন* অংশে, যেখানে আকর গ্রন্থ 
ঠহলেবে নিন ৯1016100)0 10078100-এর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 

তথাপি, পদপ্বিজয়ী' নাটকণটকে খাঁটি এ্রীঁতহাঁসক নাটক বলা যাবে না। 
নাঁদর চাঁরত্র পাঁরকলপনায় নাট্যকারের লেখনণী আতারিন্ত মান্রায় অসংযমের 
পাঁরচয় দিয়েছে । নাঁদর শাহকে ব্যাখা না করে নাট্যকার যেন আভভত 
হয়ে বলে চলেছেন রহমৎ খার মুখে), 


“আপনার বারত্বে সমগ্র ইরাণ মৃগ্ধ- ওদাে ব্স্মিত- নিষ্রতায় 
স্তাম্তত। আপান বচন অর্থহীন রহস্যময় ॥। "আপনি রাজা না 
পয়গম্বর না শ্বর স্বয়ং? হে ভয়ংকর আপনি কেঃ অথচ আপনার 
আকষণণ অসামান্য ।” (৫ম অংক) 


উত্তরে নাগদর জানালেন, 


“আম ঈশ্বরের প্রাতিনীধ--জগতের শান্তদাতা । সেই ক্ষমাহণন দগ্লাহীন, 
ধবচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন-পাপীর দণ্ড িধান 
করতে 1৮ (৫ম অংক) 


নাদর শাহকে শুধ: ঈশ্বরের প্রাতনিধি হিসেবে পাঁরচায়ত করে যোগেশ 
চৌধূরী তৃপ্ত হতে পারেননি, আগ্রহের মান্তরা ছাঁড়য়ে তান ঘোষণা করলেন, 
“যাহারা স্কুল-পাঠ্য ভারত ইতহাস পাঁড়য়াছেন, তাঁদের চক্ষে নাঁদরশাহ শুধঃ 
নরহন্তা দস্যু ॥৮ [ নিবেদন অংশ ] 


আশ্চষ*! ইতিহাসকে হত্যা করে যোগেশ চৌধুরী “না দিরতত্ব' স্থাপন করার 
ভন্য সঙ্গাতর মান্রাও ছাড়িয়ে গেলেন। ফলে পীর্াঘজয়' আমাদের কাঁঞ্পত 
নতুন ইতিহাস পাঠে প্রেরণা 'দিয়েছে। 

আসলে পদাণ্বিজয়ণ” দাঁড়িয়ে আছে প্রয়োগাচাষ শিশিরকূমারের অভিনয়ের 
গুণে ও কয়েকটি সংলাপের জোরে । দিল্লীতে নাদিরের অত্যাচারের দৃশ্যে 
জনৈকা উন্মাদনী রমণীর ( ৪ অংকে ) কয়েকটি সংলাপ মনে রাখার মতো-_ 

“আম শুধু রাজপুতানার নই, আমি মহারাস্ট্রেক আমি কান্যক:দ্জের, 

আম গঞ্জররের, মদ্রদেশের, সৌরান্ট্রে অঙ্গ বঙ্গ কাঁলঙ্গের আম মালত 

ভারতের ব্যাথত নারখ আত্মা” ।***** 

“আম ?হন্দ, মুসলমান, বৌদ্ধ (ক্েস্তান 1) ভারতের সব্ব্ধমের স্ব 

মানবতার আভিশাপময় বাণীমুর্তি” | 
বলা বাহল্য, দিশ্বিজয়শ নাটকের এই সর্বভারতীয়ত্ব বোধ ও “জনগণমন 
আধিনা়কে”র পধীস্ত বিশেষের গদ্যানূবাদ সমকালীন বাংলা দেশে তার 


১০৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


উত্তেজনার স্ন্ট করেছিল এবং সেই উত্তেজনার স্রোতে নাদরশাহ অনায়াসে 
জাতীয় বীরের সম্মান পেয়েছেন । | 

নাট্যকার হিসেবে যোগেশ চৌধুরীর প্রাতিভা 'ছ্িতীয় শ্রেণীর । তাঁর 
“সীতা” নাটকে 'দ্বিজেম্দ্রলালকে আঁতক্রম করার সাহস থাকা সত্বেও আমরা 
“সীতা'কে উ্চুদরের নাটক বলতে পাঁরনা । আবার 'দিশ্বিজয়'র কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট সংলাপ আমাদের উত্তোঞজত করলেও সমগ্র নাটকটির পাঁরপ্রোক্ষিতে 
নাট্যকারের কাতত্ব অণু পাঁরমাণ। পাার্ণমা মিলনে" মলেয়ারের প্রভাব 
থাকলেও নাটক 'হসেবে কোনো দাগ কাটতে পারে না এটি । “পারণনতা' 
নাটকের মম“কথা তরুণের আত্মপ্রাতিষ্ঠা'ঁ। যোগেশ চৌধুরশ ণনবেদন' অংশে 
অন্তত তাই-ই মনে করেন। কিন্তু সমগ্র নাটকটি খ্টয়ে পড়েও অ।ধুনিক 
তরুণের আত্মপ্রাতজ্ঞা আমাদের চোখে পড়োনি। 


“নম্দরাণণীর সংসার* নাটকের ধনবেদন” অংশে নাট্যকার গকছু গালভরা 
কথা লিখেছেন, 

প্রাচীনকে সমর্থন এবং বর্তমান ও আধ্মীনককে গালাগালি দেওয়া 
নাটকের উদ্দেশ্য নয় । প্রাচীনের মধ্যে অনেক সৎ গুণ আছে, বতমান 
ও ভাঁবষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশান্ত ও মহত্ব আছে। তব জানিনা, 
কাহার দোষে ঘরে বাইরে কোথাও বাঙ্গালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই, 
প্রালীনে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢের সঙ্গে তরুণের মিল নাই বাঁদ্ধমানের 
কাজ নাই, স্বামী স্ত্রীর মমণকথা বাঁঝতে পারেন না, হ্ত্রীও স্বামীর 
বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না-__ভাল কারতে গেলে মন্দ হয়; 'শীক্ষত 
সহ্বদয় যুবক মনে করেন আঘাত দিয়াই জাতিকে বাঁচাইব ।' 


নাট্যকার কাঁথিত এই সব ভালো ভালো কথা নাটকে অনুসৃত হয়ান। এক 
ধরণের আখ্যান রস বিস্তারই যোগেশ চৌধুরীর লক্ষ্য । এবং সোঁদক থেকে 
যাঁদ কোন কাতত্ব থাকে তবে তা অবশ্য তাঁরই প্রাপ্য । 


উ জলধর চট্টোপাধ্যায় 


জলধর চট্টোপাধ্যায়ের একাধক মণ্সসফল নাটক আজও সুলভ ।॥ তবে 
সম্প্রতিকালে তাঁর কোনো নাটকেরই আর আঁভনয় হয় না। এই নাট্যকার 
সম্পকে আধুনিক মণ্চের ধারণা--তাঁন একান্তই মধ্যযুগীয় । বর্তমান 
কালে দাঁড়য়ে জলধর চট্টোপাধ্যায়কে গাল দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু একটা 
সময় গেছে যখন একাধিক রঙ্গমণ্ডের 1ত1ন প্রাণস্বরূপ ছিলেন । স্বয়ং শাশির- 
কুমার “রীতিমত নাটকের" পনবেদন” অংশে বলেছেন, 

“আমার মনে হয়েছেঃ আম যাঁদ নিজে এই নাটকাঁট রচনা করতে পারতাম, 
তা হ'লে নিজেকে গৌরবাঁম্বত মনে করতাম ।৮ কেন? এর উত্তরে বলতে 


বাঙাল? মধ্যাবত্তের 'থিয়লেটার ১০৭ 


হয়, শক্তিমান নাট্যকার না হলেও জলধর চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাট্যসাহত্যের 
ইতিহাসে, বিশেষ ক'রে রঙ্গমণ্ডে বেচে থাকবেন মোঁলিক বিষয়বস্তু নিবচিনে 
ও বাঙালীর সামাজক বা পাঁরবারিক জীবনাঁচন্ত রংপায়ণের নিামত্তে। এই 
মূহূতে মনে পড়ছে-পপ্রাণের দাবী” রাঙা রাখী” “আঁধারে আলো” 
রীতিমত নাটক", ীপ-ডবাঁলউ-ড” প্রভাতি নাটকগীলকে । মানবজীবনের 
নানাবিধ সমস্যাই জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের উপজীব্য ॥ এবং এই 
সমস্যাগলিকে নানাঁদক থেকে বিশ্লেষণ করে সরল ও আঁবকাঁষ্পত রেখায় 
এগয়ে নিয়ে গেছেন 1তাঁন। জলধর চট্রোপাধ্যায়, যোগ্েশচন্দ্র চৌধুরীর 
মতো পনবেদন* অধশে লম্বাচওড়া তত্ব কথা বলেন 'িঃ ধোঁয়াটে ভাব তাঁর 
নাটকে নেই। ফলে তাঁর পংলাপ যোজনায়, চারন্ত্র কপনায় ও বিষয় বর্ণনায় 
কোনো ন্ট লক্ষ্য করা যায় না। জলধর চট্োপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেনঃ 
“সংস্কারগত ভাবে পৌরাণক বা এঁতিহাসিক নাটক প্রণয়নে উৎসাহবোধ 
কার নাই বা কোন উপন্যাসের নাট্যরুপদানে আত্মীনয়োগ কার নাই। 
দেশীয় ভাবধারার অনুকুল কাজ্পাঁনক নাট্য স:ম্টতৈই আনন্দ পাইতোছি। 
দেশের মাঁটর সঙ্গে সম্বম্ধশুন্য হাওলাতী গঞজ্পাংশ লইয়া নাট্যরচনাকে 
নাট্যসাহাত্যকের পক্ষে অকর্তব্য মনে করি ।” 
উত্তর-চল্লিশে জলধর চট্টোপাধ্যায় কয়েকাট নাটক রচনা করেছেন । পণ্চাশের 
দশকের একেবারে শেষ বিন্দ্‌তেও (ণ্ডাঃ শুভংকর”--১৯৫৮) তান নাটক 
রচনা করেন। কিন্তু মণ্ডের চারে, নাট্য বার্ণিত বিষয়ের 'বিচারে জলধর 
চট্টোপাধ্যায় আঁত-আধুরনক যুগের নাট্যকার নন। দীর্ঘকাল ধরে তান 
নাটক লিখেছেন বটে, তাঁর প্রায় সবল নাটকই আভনীত হয়েছে, মণ্চসাফল্য 
পেয়েছে__ এও স্বীকার্য কিন্তু আধুঁনক যুগের আধীনক 'বিষল্নবস্তুকে 
শ্রীচট্োপাধ্যায় যত্বের সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন ॥ আসলে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 
যুবা বয়স আতিবাহিত হয়েছে গ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ববতাঁকালে। ফলে 
এ যুগের রোমান্টিকতাকে তান সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি । যদ 
পারতেন, তাহলে একালেও তাঁর নাটক অনায়াসে আঁভনীত হতো । তবে 
জলধর চট্োপাধ্যায় গ্রভৃতিদের জন্যই বাংলা নাটকের আঁত আধূঁনক ধারার 
সৃষ্টি হয়েছে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। এরাই সবপ্রথম পরাণ 
ও ইতিহাসের জগত থেকে বাংলা নাটককে বন্ধনমন্তির পথসন্ধান 1দয়োছিলেন। 


এর প্রত্যক্ষ ফলগ্বরূপ আধ্যানক বাংলা সামাজিক নাটকের ধারাটি পন্ট 
হয়োছল। 


ও শচীন সেনগুগ 
১৯২১- ৪৪ এর রঙ্গমণ্টের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে অনেকবারই শচীন: 


১০৮ বাঙালন মধ্যবিত্ের থিয়েটার 


সেনগক্তের নামোল্লেখ করতে হয়েছে। বাধ্য হম্কেই আমরা এই নামোল্লেখ 
করেছি। কারণ, আমরা জান, নাট্যকার শচাঁন সেনগপ্ত বিশ শতকের 
প্রথমাধে'র একজন প্রাুচ্ঠিত নাট্যকার। দর্শকের হাততালি পাবার মোহ 
শচীন সেনগনপ্তের ছিল না। সন্তা ও মনোরপঞ্জক 'বষয়বস্তুকে নাটকাকারে 
ব্ন্ত করে জনীপ্রয় হবার অঙ্গীকার করেন ?িন তিনি, বরং নাটকের আভিনব 
বন্তবা ও আঁকঙ্গকের দিকে ঝকেছেন। শচীন সেনগ-প্তের সৌভাগ্য, মণ্- 
মালিকেরা ' অনাদি বস্ত বা প্রবোধ গুহ) তাঁকে নাটক নিয়ে পরণক্ষা করবার 
সুযোগ 'দিয়েছেন-__অজন্ত্র অথক্ষাতি স্বীকার করেও । ৃ 

আঁঙ্গক ও আদশে'র সাত্র সম্ধান করলেও শচীন সেনগুপ্ত নাট্যকার 
হিসেবে আঅতি-আধুঁনক আখ্যা লাভ করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র 
“সরাজদ্দোৌলা'কেই তিনি আধুনিক করে তুলেছেন, প্রয়োজন বোধে 'দ্বিজেন্দ্র- 
লালের নাট্যভাণ্ডার .থেকে খণ নিয়েছেন, বিদেশন পুস্তকের বাণ নিঝ'রও 
তিনি আত্মস্থ করবার চেম্টা করেছেন। এতে যে সাফল্য তান অন 
করেছেন আমরা তাকে 'মোৌলিক”' বলতে পার না। অবশ্য আধুনিক 
সমাজিন্তা যে তাঁর নাটকে আসেনি তা নয়। স্বামী-স্ত্রী” নার্সিং হোম» 
ন্পপ্রয়ার কি”, “তটিনীর বিচার* “কালের দাবী” “নরদেবতা” “সংগ্রাম ও 
শান্তি'--বিষয়ের দিক থেকে যেমন মোঁিলক, বন্তব্যের দিক থেকেও কিছটা 
আধুনিক । কিন্তু শচীন সেনগুপ্তের তুটি এই যে, *"“সমস্যাগীল বাস্তব 
জগব্ন হইতে অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহসত নহে- মানব-চারিন্র সম্পাঁকত পং1থলব্ধ 
সরান হইতে পরিকাজ্পত। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ সমস্যারই বাস্তব 
আবেদন খুব সাক হইতে পারে নাই |৮১ ৬ 

শচীন সেনগপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম ণ্গাঁরক পতাকা ।* 
বাংলা খীতহাসিক নাটকের ধাবায় এর অসাধারণ মূলা আছে। নাট্যকার 
শচীন সেনগপ্ত সম্পকে সাঁবশেষ পরিচয় নিতে গেলে এই নাটকটিকেই আশ্রয় 
করতে হবে। দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর কারারুদ্ধ হওয়ার কালে এই 
গগরিক পতাকা'ই মধ্যাবত্ত বাঙালী সমাজকে নতুন আলোয় উদ্ভাসত করে 
তুলেছিল। শচীন সেনগুপ্ত নাটকটি উৎসর্গ করেন-_-“বাংলার যৌবন 
আন্দোলনের খাঁত্বকঃ কারারুগ্ধ নেতা শ্রীষূত্ত সুভাষচন্দ্র বসকে । কিন্তু এহ 
বাহ । এীতহাসক নাটক 'গৈোরিক পতাকা" নাট্যকার শচীন সেনগ-প্ত বেরিয়ে 
এসেছেন বরদাগ্রসন্ন দাশগৃপ্তের আপোষনীত থেকে । ইতিহাসের কক্ষপথ 
থেকে নাটকের গবষয় 'ভিন্নপথে গেলেও “গোঁরক পতাকা'র সমা্তিতে শিবাজীর 
মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই-- 

“জীবনটা কাটিয়ে দিলাম কেবল অশ্বপৃচ্ঠে আঁস হাতে ছ্‌টোছটি করে, 

তাই জীবন সায়াহে না পার বিশ্রামের কথা ভাবতে না পার সৃষ্টির স্বপ্ন 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১০৯, 


দেখতে । দেশের জন্যে মরে মরে আমরা দেশকে শনশান করে রেখে ধাব; 
আর তোরা» ওরে নবীন মারহাটা, তোরাই সেই শ্মশানে নন্দন-কানন: 
রচনা করাব |” [61&] 


নাট্যকার শচীন সেনগযপ্তকে আধুনিককালের নাট্যকার ও মণ্চকমী'রা তাঁদের 
একজন বলে জানেন। এর কারণ-শচীন সেনগযপ্ত ব্যান্তগ্রত ভাবে নবনাট্য- 
আন্দোলনকে সমথণন করেছেন সবার আগে । এবং মণ্ডের কাছে তাঁর প্রত্যাশা 
ছিল অনেক । সাদামাটা গঞ্পসংকলনকে 1তাঁন নাটক বলতে চানান। তাঁর 
চোখে নাটক মানেই সংগ্রামী অথচ শি্পগ:ণান্বিত সাহিত্যকম“। “বাংলার 
নাটক ও নাট্যশালা” নামে শচীন সেনগ-প্তের একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থাট 
পাঠ করলে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের আধীনক মনন ও এীতহ্য সচেতনতা 
অনুধাবন করা যায়। উত্ত গ্রন্থের “আজকার সমস্যা” শীর্যক প্রবন্ধে শচীন 
সেনগণপ্ত লখেছেন, 


৮৯৯৯ আমরা নাটক লেখার প্রেরণা পেয়োছ জাঁতর ওই গুরূতর' 
প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই। আমাদের প্‌বচার্যেরাও তাই পেয়োছলেন। 
আমাদের পরবতর্ণরা যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন নবান্ন 'দিয়ে, তাঁরাও ওই 
প্রেরণা নিয়েই আবিভূতি হয়েছেন ।” 

“নবান্নের মতো নাটক শচীন সেনগুপ্তের কলম দিয়ে বেরোয়ান। কারণ 
শচশন সেনগপ্তেরা “নবান্ন'র কালের মানূষ নন ॥ কম্তু সেইখানেই শচীন 
সেনগুপ্ত আধহীনকদের পুরোধা, যেখানে ?তাঁন অকপটে নতুন কালকে স্বীকার 
করে নেন। বলাবাহুল্য, শচীন সেনগ-প্তের মতো সাহস ভরে পরবত“দের 
প্রশংসা করতে পারেননি অনেকেই । 


উ মঅন্ধথরায় 


যান অহান্দ্র-শশির ষুগ থেকে এই সোঁদন পর্যন্ত নাটক 'ীলখে গেছেন, 
যান প্রথম একাংক নাটক লিখে বাংলা নাট্যসাহিতেযর ধারায় আপন প্রাতভার 
আঁবসংবাদী প্রমাণ রেখেছেনঃ যান বতণমান নাট্য আন্দোলনের ও নাট 
আঁধকারের অন্যতম নেতা, যান বাল:রঘাটের বা1সন্দা হয়েও প্রথমাবিভাঁবেই 
দীপ্যমান, যান এই সোঁদনও আমাদের মধ্যে থেকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন-- 
তাঁর নাম মন্মথ রায়। 


মনোমোহন থিয়েটার (প্রবোধ গৃহের আমলে ১ মন্মথ রায়ের নামটি আমর? 
প্রথম দেখতে পাই “াঁদ সদাগর” নাটকের নাট্যকার ?হসেবে । শুধুমাত্র অহান্দ্ 
চৌধুরীর অভিনয় কুশলতার জন্য নয়, নাটক হিসেবে চাঁদ সদাগর” একটি মহৎ 
সৃণ্টি। মঙ্গলকাব্যের কাঁহনণীকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে তিন অংকের 


১১০ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয্লেটার 


একটি সুঠাম নাটক উপহার দিলেন মন্মথ রায়। গ্রান রচনায় সহারতা করেন 
নরেন দেব। রি ] 

চাঁদ সদাগরে'র সাফল্যের পর মন্মথ রায় লিখলেন “মহযয়া” ও কারাগার | 
২৪ ডিসেম্বর ১৯৩০-এ “কারাগার মনোমোহন থিয়েটারে আভনীত হয়। 
আইন অমান্য আন্দোলনের কালে কারাগার" যে ক পাঁরমাণ উৎসাহ 'দিয়োছল 
তা আজ ব্যাখ্যার অতাঁত। “কারাগার” নাটকের মম'মংল্য বুঝতে পেরে ব্রিটিশ 
সরকার নাট্যানজ্ঠান বন্ধ করে দেন। ১৮৪৬ এর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়ে 
যায়। এই সঙ্গে নাট্যকার একটি পন্ত্ পান সরকারের কাছ থেকে । যার সবশেষ 
ক”ট লাইনে লেখা ছিল--( ৩ মার্ট ১৯৩১) 
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[01050৮-0:৮5 1)0116108 72910050100. 00106, 
মন্মথ রায়ের “না” পবদ্যৎপর্ণা” “সত” অশোক” “মীরকাশিম* প্রভাতি নাটক 
সে ধূগে বিস্তর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । মন্মথ রায়ের সে জনাপ্রর়তা আজও 
বর্তমান। 

পণ্াশের দশক থেকে মন্মথ রায় সামাজিক নাটক লিখতে শুরু করেন। 
মমতাময়ী হাসপাতাল" মন্মথ রায়ের প্রথম পূণঙ্গি সামাঁজক নাটক । মম্মথ 
রায় অনেকগুঁল সামাজিক নাটক রচনা করেছেন । পেশাদারী রঙ্গমণ্ডে 
ও সৌখীন নাট্যমণ্েে সেগ:ীলর জনাপ্রয়তা ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। 
মন্মথ রায়ের এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করেছেন ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ । 
1তাঁন 'লিখেছেন, 

“প্রবল হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রাতঘাতে যেখানে নাট্যঘটনা প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন 
সেখানেই মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় ।*-******- 
সেজন্য পৌরা?ণক ও এীতহাঁসক জগতের পান্র-পান্রীদের বণ্াঢ্য জীবন এবং 
হৃদয়বাত্তর প্রচপ্ডতা যেখানে তিনি দৌঁখয়েছেন সেখানে আতনাটকীয়তা সত্বেও 
ঘটনার স্বাভাবকতা ক্ষুণ্ন হয়ান। কিন্তু সামাজিক নাটকে ঘটনার আতিশায়িত 
প্রবলতা এবং দদণম হৃদয়াবেগের অপরিামিত ক্রিয়া দেখানো চলে না। সেখানে 
সক্ষম হদয়বৃত্তির অদৃশ্য স্তরগুলিতে অন্তম€খীন ক্রিয়ার ছারা কম্পন জাগিয়ে 
তুলতে হবে, চিন্তা ও মননের ঝংকার তুলে তাদের মধ্যে নাট্য আবেগ সৃষ্টি 
করতে হবে । মম্মথ রায় সামাজিক নাটকের ওই সক্ষম ও গভীর নাটযক্রিয়ার 
জগতে পাঁরণত বয়সে হৃদয়বাত্তর বণেজ্বল উষ্ণ লীলা থেকে সরে 
এসেছেন...... ক 

মুলত; মননধম পৌরাণিক নাটকের নতুন ভগ্গীরথ হয়েই মন্মথ রায় 
আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । এীতহাসক নাটক রচনায় তার দান 


বাঙালী মধ্যাবত্তের 1থয়েটার ১১১ 


যাঁদও অনস্বীকার্য। মন্মথ রায় আধহীনক নাট্যকারদেরও আদশ" হয়ে থাকবেন 
চাঁরন্র, নাট্যসংঘাত, সংলাপ ও গঠন 'নামণতর দক্ষতায় । 

শচীন সেনগুপ্তের মতো মন্মথ রায়ও অন:জদদদের প্রশংসা করেছেন এবং 
পথাঁনদেশিশকা দিয়েছেন । 
] 


****** আজকের নাটক আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাঁহত করা 
আবশ্যক, সেঁটি হচ্ছে সমাজতন্দব্বের খাত।***-**প্রত্যেক নাটক-নাটিকারই 
থাকে একটি বন্তব্য, প্রকাশ্যই হ'ক আর প্রচ্ছল্লই হ'কঃ কন্তু সে বন্তব্য 
আজ যেন সজাজতান্ত্রক স্থুরে লয়ে বাঁধা হয় আর তাতেই তা হবে 
জীবনধমর্ণ |” 


কউ প্রমথনাথ বিশী 


প্রমথনাথকে আমরা প্রখ্যাত সমালোচক আখ্যা দিলেও উচ্চাঙ্গের নাটাকার 
বলতে পারাঁছ না। “সানাঁভলা' বা "ঘৃতং 'পবেং'কে সামনে রেখে একথা 
বলছি। যাঁদও “সানীভলা"র সবেশ্বর ীসংহ বা নগেন্দ্রনাথ প্রমীরা-নীরজা 
ও মালাবকা আমাদের নতুন জীবন পটভূমির পথসম্ধান দেয়, যাঁদও এদের 
মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের অসঙ্গাতকে বড় করে তোলেন, মধ্যবিত্ত জীবনের 
আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরুপাঁট বড়ো হয়ে ওঠে এদের মাধ্যমে-_- তব নাটকীয়তা 
সৃপ্টতৈ এরা খুবই আঁকিৎকর । গল্প 1হসেবে “সানাভলা মনোহর । 
কিন্তু নাটক হসেবে এর ম্‌ল্য খুবই কম । শ্রীযুস্ত বিশীর ছু ?িছ লঘু 
নাটক আজও বেতারে শুনতে পাই । এছাড়া অন্য নাটকগূীলর মধ্যেও ( যেমন, 
“কে রচিল মেঘনাদ" ) নাটকণরতার ঘথেস্ট অভাব দোঁখ। আমাদের মনে হয়, 
একটু ষত্র সহকারে নাটক লিখলে, শ্রীবশীর সাহায্যে বাংলা নাটক নতুন ক: 
পেতে পারত ॥ কম্তু ষা পাইন, তার জন্য দুঃখ করা নরথ“ক। 


& বিধায়ক ভট্টাচার্য 


ণকছ্দন আগেও যান পেশাদার রঙ্গমণেয় সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত ছিলেন, 
সেই নট ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য রঙ্গমণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন 
চল্লিশের দশকে । সামাজিক নাটকই বিধায়কবাবং লেখেন এবং সামাজিক 
উপন্যাসের নাট্যরুপ দেন তিনি। বিধারকবাবুর নট পরিচয় খুব অনজ্জবল 
নয় (কতকটা নরেশ মিত্রের মতো তাঁর বাচনকলা ), তথাপি নাট্যকার হিসেবে 
1তাঁন আঁধক পাঁরাচিত। 

গবধায়ক ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধরে পেশাদারী রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে যুস্ত আছেন-_ 
খর ফলস্বরূপ কতকগনীল গুণাগ;ণের আধিকারা হয়েছেন তিনি। তাঁর নাটক 


১১২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে--বন্তব্য বিষয়কে অন্রান্তভাবে প্রকাশ করার ক্ষমঅ 
তাঁর আছে, নাটকের গঠনে কোথাও শৈথিল্য নেই এবং মনোরম সংলাপ ব্যবহারে 
1তাঁন 1সম্ঘকাম। সবোপার বিধায়ক ভট্টাচাষের সমগ্র শিক্পকর্মকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে এক হাস্যরস-রসিক মননশশীলতা । বিধায়ক ভট্টাচা্ষের চাঁরব্রগুলি 
অধিকাংশই আমাদের পাঁরচিত জগতের মানুষ । এদের সুখদঃখকে তিনি 
ওপন্যাঁসকের মতো সক্ষমভাবে 'বশ্লেষণ করেন কয়েকটি শাণিত সংলাপের 
সাহায্যে । ঘাঁড়র কাঁটা মিলিয়ে নাটক লেখেন ্রীভট্টাঠা' -অথচ কি 'িনটোল 
বৃত্তই না তান সৃষ্ট করেন। 


শিশিরকুমারের প্রযোজনায় “তাইতো” নাটকটি শ্রীরঙ্গমে মণ্য্থ হয় । তাইতো" 
হাস্যরসবহূল মলনান্ত নাটক। এই নাটকের প্রধান পান্রপান্রীরা হলো-_ 
জীবনময়, মল্লিকা, বল্লিকা ও সমর । জাবনময় মধ্যাবত্ত গৃহস্থ মানুষ । তাঁর 
দুই 'শাক্ষতা ও সাহাঁসকা কন্যা মল্লিকা ও বল্লকা। মামার সম্পাত্ত পেয়ে 
হঠাৎ বড়লোক সমরের (বধবা 'বিবাহ না করিলে মামার সম্পাত্ত পাইব না") 
চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দৃণ্টে সাহসকা মল্লিকা বিধবার বেশে সমরের সঙ্গে দেখা 
করেছে। এর আগে সমরের সঙ্গে মল্লিকার দেখা হয়েছিল এক উদ্ভট 
পাঁরাম্ছতিতে । সমর মল্লিকাকে চিনতে পারে । এতে সে ভীত হয়। শেষ 
পর্যন্ত মালাবকা মালাকারের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচবার জন্য সে মলিকার শরণাপন্ন 
হয়। মললিকা-সমরের মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বল্িকা ও স্মভাষের (সমরের 
বম্ধু ) ?মলন হলো । 

দিধায়কবাবুর “তাইতো” দীর্ঘাদন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের কাছে 
আদরণীয় হয়োছিল+ আজও এই নাটকাঁটর চাঁহদা আছে । 'কম্তু এই চাঁহদা 
থেকে প্রমাণ করা যাবে না যে “তাইতো” একটি উৎকৃষ্ট নাটক । 


আসলে নাট্যকার 'বিধায়ক ভ্টাচার আঁত-আধুনিক নাট্যকারদের মতো 
জীবনের গ্রহনে তাঁলয়ে যেতে পারেনান। পাপকে তান পাপ বলে স্বীকার 
করেন, মানূষের “ক্ষুধা” "নিয়ে তান কথা বলেন, তাঁর দুষ্ট আমাদের “মাটির 
ঘরে"র, কাছে নেমে আসে- সবই সাঁত্য, কিন্তু নাট্যকার ভটাচাধ“ গভশীরচার 
হতে পারেন না। দর্শকের আসন থেকে ঘন ঘন হাততালতে কুশীলবেরা 
আঁভনাঁম্দত হতে পারলেই 'বিধায়কবাবু খুশি হন--এর চেয়ে বোশ 1কছ 
প্রত্যাশাও যেন তাঁর নেই । 


& তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই শতাব্দীর শান্তধর ওপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি 
নাট্যরচনায় ব্রত হন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে শরৎচদ্দ্রের চাইতে তারাশংকরের 
দান খুবই আঁকিৎকর। শরৎচন্দ্রের উপন্যাপগ-ীলর অর্তলীন নাটকণরতা 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৩ 


নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করোছিল। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাস্গুি 
তুলনায় অনেক বেশি বর্ণনাধমর্” ও বন্তব্য-প্রধান হওয়ায় নাট্যকার তারাশংকরকে 
সাহাব্য করতে পারোন । 


তথাপি, তারাশংকরের “দইপুরুষ বা কালিম্দী” নাটকের একাধিক 
অপেশাদারী আভনয় আমরা দেখোছ। আজও কদাচিৎ আ'ফস পিক্লিয়েসন 
র্লাবগুীল এই নাউকগীলির আভনয় করেন । এর কারণ খুবই স্পম্ট। তারা- 
শংকরের আণলিক ভাষা, নাটকের গল্পরস নিঃসন্দেহে বাংলা .নাটকের ক্ষেত্রে 
এখনও নতুন ।॥ সাধারণ দর্শক প্রেক্ষাগহে বসে গল্পের পর গঞজ্প দেখতে ও 
শুনতে চান -তারাশংকর অনায়াসে এই দর্শকদের তপ্ত দিতে পারেন- নাটকের 
আঙ্গককে উপেক্ষা করেই। ফলে নাট্যকার তারাশংকরকে িশ শতকের 
প্রথমাধধের গোণ নাট্যকারের তালিকায় রাখতেই হবে । 


উ মনোজ বন্থু 


তারাশংকরের মতো মনোজ বস্গ প্রধানত ওপন্যাঁসক হয়েও নাট্যকার । 
তবে তারাশংকরের চাইতে মনোজ বসুর নাট্যকার পাঁরচাত আঁধক। 
নাট্যবা্ণত বিবয়ের গৌরব তো আছেই, আছে অপরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশ, 
এবং গভীর জীবনদ-ন্ট ও নাট্যশিজেপের সক্ষম অবতারণা । মনোজ বসু তাঁর 
স্বভাবস্থুলভ ওদার্যে সরাসার মণ্ের সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ হয়েছেন এবং মণ্চের 
প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে অংক ও দৃশ্যসংখ্যা কাঁময়ে একাঁট সেটে 
পান্রপান্রীকে সুকৌশলে এনে নাটকীম্ন গাঁতবেগ সণ্ণার করেছেন। আধুনিক 
নাট্যকারদের মতো তান নাটকের মধ্যে বিস্তত ও অন-পুংখ মণ্টানরেশ 
দিয়েছেন । 

প্লাবন" নাটকটি একদা বঙ্গীয় রঙ্গমণ্কে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এবং 
নাটকাঁটর আঁভনয়ের সঙ্গে বাংলা নাটকের শান্ত ও সামা বলায়ত হয়েছিল । 
প্লাবনে'র বিষয়বস্তু যেমন আধীনক, . পারবেশ বা সংলাপও তেমনি সহজ । 
বাংলা নাটক যে ক্রমে ক্রমে আধুীনক সমস্যার অনুবত+ হতে চাইছিল তা 
মনোজ বনু প্রমহখের কয়েকাঁট নাটক পাঠেই অনুভূত হয় ॥ 


প্লাবন” নাটকের কাহনগতে বাঁহরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে 1দ্ঘমুখী প্লাবনের কথা বলা 
হয়েছে । সবনাশা প্লাবন” যেমন মানুষের দৈনন্দিন কর্ম প্রবাহকে ভেঙে 
চুরমার করে দের তেমান তা পারে আমাদের পরচয়কে টুকরো টুকরো করে 
দিতে । এই নাটকের নিশারাণী এক সর্বনাশা প্লাবনে স্বামীকে হাঁরয়ে শেখরকে 
পেয়েছে । শেখরের আশ্রয়ে সে দীর্ঘ পনেরো বছর আঁতবাহিত করার পর 
হঠাৎ তার স্বামীকে ফিরে পায় । এতে শনশারাণী'র জীবনে এবং সামাগ্রিকভাবে 


৬ 


১১৪ বাঙাল মধ্যবিত্বের থিয়েটার 


নাটকের সকল পান্র-পান্রীর ওপরে যে মহাপ্লাবন” প্রবাহিত হলো--প্লোবন' 
নাটকের তাই-ই প্রাতপাদ্য ৷ 

প্লাবনে'র ফিছু িকছ: ভ্রুটি আছে। 'নিশারাণীর সঙ্গে সাবতার স্নেহ 
সম্পকে'র কোনো দ্টান্ত নেই ; কমলেশ ও নালাম্বরের সঙ্গে তার বিরোধের 
ছবিটি খুব স্পন্ট ও জোরালো নয়। শেখরের কাছে 1নশারাণখর কৃতজ্ঞতা 
বোধ যেটুকু থাকা উঁচত 'ছিল তা নেই। কম্তু এসব ঘরটি সত্বেও প্লাবন" 
একটি চমকপ্রন্ব ও গতিশীল নাটক । 

গকল্তু “প্রাবনের' বন্তব্যকে মনোজ বসুর মৌলিক সংঙ্ট বলে উল্লেখ করতে 
আমাদের আপাতত আছে। এর কারণ, বাঁৎ্কমানূজ পণচন্দ্র চট্রোপাধ্যার 
শীলাখত 'মধুমতণ” রচনা টির সঙ্গে (৯৮৭৪) প্লাবন" এর কাহিনীর কতকটা মল 
আছে । প্রসঙ্গত বলে রাখি প্লাবন” নাটকের মতো “মধুমতগ'তেও বাঁহরঙ্গ ও 
অন্তরঙ্গে প্লাবনের ছবি আছে। মধুমতী'কে ছোটগল্পের গবেষক ড. ভূদেব 
চৌধুরণ “বাংলা সাহিতত্যর প্রথম ছোটগল্প" আখ্যা দিয়েছেন । 


(উ মহেজ্দ গুগ্ড 


স্-আভিনেতা ও জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র.গণপ্ত গতযুগ ও এষুগের 
পেশাদারী রঙ্গমণ্ণ সম্পর্কে সাবস্তার অভিন্ঞান রেখেছেন । সেকালে ও একালে 
তাঁর মতো দূরদৃস্টিসম্পন্ন পেশাদারী নির্দেশক খুব কম চোখে পড়ে । 


মহেন্দ্র গৃপ্ত নাটক লিখতে শুরু করেন চল্লিশের দশকে । তাঁর "মাইকেল, 
নাটকটি দুঙমহলের জন্য নিবাচিত হয়োছিল। নটসূঘ* অহীন্দ্র চৌধুরণর 
আঁভনয়ে “মাইকেল' জনবন্দিত হয়। এ পর্যন্ত মহেন্দ্র গুপ্তের মৌলিক নাটক 
বা উপন্যাসের নাট্যরপগ্কীল অসফল হয়েছে বলে শুনিনি । তাঁর ণটপৃ- 
সুলতান” “মহারাজা নন্দকুমার' “রাণী ভবানী” “রাণী দুগবিতী" এককালে 
বিস্তর জনবন্দনা পেয়েছিল। সম্প্রাতকালে িনাভাঁ মণ্ডে সমরেশ বস্তুর 
প্রজাপাঁতি উপন্যাসের নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত আমাদের" বিস্মিত 
করেছেন। দৃশ্য পাঁরকজ্পনার়, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় এবং অবশ্যই গ্রন্থনায় 
মহেন্দ্র গুপ্ত মহান সৃটির পাঁরিচয় দিয়েছেন ॥ কিন্তু নাট্যরপদাতাকে নিশ্চয়ই 
আমরা মৌিলক নাট্যকারের সম্মান দিতে পার না। কাজেই জনাপ্রয় নাট্যকার 
হয়েও মহেপ্দ্র গুপ্ত বড়ো নাট্যকার নন। 


উউ দেবনারাযণ গুপ্ত 


মুলত, জনাপ্রয় কথা-সাহত্যের নাট্যরূপ দিয়ে দেবনারায়ণ গ:প্ত বাংলা 
নাটাসাহত্যে এটি গৌণ আসন.দখল করে নিয়েছেন। 'শাশর-অহীন্দ্র বৃগের 
শেষলগ্নে তান নাট্যচচা শুরু করেন। পরে সেই নাট/চচা স্টার থিয়েটারে, 


বাঙালী মধ্যাবতের ঘথয়েটার ১১৬ 


সলিল 'মিঘ্ের আমলে বিবর্ধিত হয়। দেবনারায়ণ গৃপ্ত শুধু নাট্যকার নন, 
নাট্যনদে'শক পাঁরচয়ও তাঁর আছে। বর্তমানে এই গুণী মানুষটি রবীন্দ্রভারতী 
1বম্বাবিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের সঙ্গে যুন্ত আছেন। 


দেবনারায়ণ গুপ্তের অন্যতম গণ হলো-_পেশাদারী রঙ্গমণ্চ সম্পকে 
ঘণয়িমান মণ্ট সম্পকে” কুশীলব ও দশ“ক সম্পকে” গভশীর দূুরদার্শতা। উত্তর 
কলকাতার দার্জপাড়া অঞ্চলে 'তাঁন বাস করতেন বলে শহর কলকাতার রুচি 
পারবর্তনের বিষয়টি তাঁর অধিগত॥ এছাড়া শ্রীষুস্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত 
জানেন, 


“উপন্যাস ও নাটকের গঠন প্রণালী সম্পণ" ভিন্ন |” 


দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যর:পকৃত জনাপ্রয় নাটকগ:ীল হলো--রামের স্মৃতি” 
শবন্দুর ছেলেঃ অনুপমার প্রেম? শনম্কীতি” 'কাশীনাথ", “পারণীতা* 
প্্রীকান্ত'ঃ “শ্যামলী”% “একক দশক শতক” “ডাকবাংলো? প্রের়সী* । তাঁর 
মোৌ?িক নাটকগুলির মধ্যে শর্মিলা” “দাবি একালেও বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে । 
দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে আমাদের একটি প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ান। তাহলোঃ 
নাট্যকার শরৎচন্দ্র বা নিরুপমা দেবীর ভাবধারা থেকে বোরয়ে আসতে পারেনাঁন 
তিনি আধুনিক শীতাতপ 'নিয়ন্তিত নাট্যশালার সবাধিনায়ক হয়েও, 
দেবনারায়ণ গুপ্র সাধারণ দশ কের কাছে আত্মসমপ“ণ করেছেন। 


গ তারাকুমার মুখোপাধ্যাক় ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শাশরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম” অধ্যায়ে যে দুজন গ্বজপখ্যাত নাট্যকার 
শুধু শািঁশরবাবকে সাহায্যের জন্য কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে তারাকুমার 
ও ধীঁজতেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য ॥ তারাকুমারের “জীবনরঙ্গে-এর মধ্যে 
আধুঁনক মণ্চ থেকে আধ্াীনক প্রযোগাচার্যের দাবি ঘোষিত হয়েছিল, আর 
জিতেন্দ্রনাথ চেয়েছেন নাট্যকাহনীকে আধুনিক উপায়ে উপস্থিত করতে । 
1জতেন্দ্রুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম পাঁরচয়* । 
“পাঁরচয়” সম্পকে শিশিরকুমারের বেশ দূর্বলতা ছিল। “পরিচয়” নাটক'টিকে 
পাঁরচায়ত করার জন্য শাঁশরকুমার লিখেছেন, 


*নমাজের 'বিবেকবাদ্ধ, সামাজক চিন্তার ধারা, সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ 
যে নাটকের প্রাণ (14016) তাকেই প্রকৃত সামাঁজক নাটক বলা চলে। 
বর্তমান নাটকে সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে পাঁরস্ফুট। তাই নাটকখান 


১১৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের 'থম়লেটার 


অপাঁরচিত লেখকের হলেও আমার রণ অনেক দন ধরে আঁভনয়, 
করোছলাম ॥ ইতি-- 
প্রয়োগকতা 
1শাঁশরকুমার ভাদ্‌ড়ী 


“পাঁরচয়* সম্পকে শিশিরকুমার প্রদত্ত এই সাটি€ফকেট পাঠে আপাতদণ্টতে 
মনে হতে পারে নিশ্চয়ই কোনো “আহা মরি” বিষয় নাটকটিতে স্থান পেয়েছে ॥ 
1কল্তু “পারচয়'-এর সাঁবশেষ পারচয় নিলে ভগ্ন মনোরথ হতে হয় ॥ 'শিশির- 
কুমার-সমসামক্সিক বাংলাদেশের মান:ষ “পাঁরচয়* নাটকের পান্রপান্রীরা--এ তথ্য 
সত্য। কন্তু যাদের পাঁরচয় 'নিয়ে জিতেন্দ্রনাথ মাথা ঘাঁময়েছেন তারা 
একান্তই কোনো সমস্যার কারণ? রায়বাহাদূর শশাংক চাটুজ্যে বা 
রায়বাহাদুর অনভ্তলালেরা কোন: সামাজক বিবেক বা কোন: সামাজিক চিন্তার 
ধারা নিয়ে এসেছেন “পরিচয়” নাটকে? আপন সন্তানকে 'পতপারিচয় 'দিলে 
বা গুলি ছখ্ডলে অথবা-- 


“জন্মোছ 'হন্দুর ঘরে, মানৃষ হয়োছ মুসলমানের ঘরে 'কল্তু সৃষ্ট 
করব আরও একটা বৃহত্তর ঘর, মহামানবের ঘর । পন্বণ পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, 
চাঁরাদিকে চারাট জানালাই খোলা থাকবে ।” (৩।৩)- প্রীত সংলাপ ব্যবহার 
করলে বর্তমানকালের নাটক হয় না। যাহয় তা হলো মনোহর নাটক। 
পেশাদারী রঙ্গমণ্টের আত সাধারণ দর্শক থাকে প্রত্যক্ষ করে অভ্যাসবশত, 
বলে ওঠেন “এনকোর? । 


“পারচয় নাটকাঁটকে পাঁরচাঁয়ত করার পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ 
আছে। আমরা স্পম্ট বলতে চাই? প্রয়োগাচার্য শিশিরকৃমার মহৎ প্রাতভার 
আঁধকারণ হলেও নটজীবনের উপান্তে এসে আধদবনক কালের সঙ্গে নিজেকে 
মাণনয়ে নিতে পারেননি ৷ বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের “আলমগীর” শেষ জীবনে “পরিচয়” 
নাটকের শশাংক চাটুজ্যে হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে ভেবেছেন বুঝি 1তাঁনি 
সত্যিকারের সাধারণ মানুষ হয়েছেন। এটি শিশির-জীবনের মারাত্মক ভুল ।. 
তানি একবারও ভেবে দেখলেন না যে “পারচয়” নাটকের শশাংক চাটুজ্যে 
একজন প্ৰায়বাহার্দর”। ভেবে দেখলেন না যেঃ শশাংক চাটুজ্যে আরও বৃহত্তর 
পায়ে গেলে অনায়াসে “আলমগীর' হয়ে উঠতে পারেন। প্রয়োগাচায* 
[িশিরকৃূমার আরো ভেবে দেখেননি যে, “পরিচয়” নাটকে অভিনয় করে, ভূমিকা 
[থে 'দয়ে তান প্রকৃত গুণগ্রাহী দর্শক থেকে দুরে সরে যাচ্ছেন: “পাঁরচয়” 
বাংলা নাটকের দাদ্র্য গিছ-টা ঢাকতে পেরেছে ঠিকই, তবে 'শাশিরকুমারের 
যোগ্য নাটক হ'তে পারোন। দোষ ?জতেন্দ্রনাথের নয়, সব নটি শীশর- 
কুমারেরই । "তানি স্বঞ্গপ প্রাতভাধর নাট্যকারকে মাথায় তুলেছেন। 


বাঙালী মধ্যাবত্তের িয়েটার ১১৭. 


এইথানে একটি কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, নাট্যকার জিতেন্দ্রনাথ 
পথন্রষ্ট না হয়ে সমগ্র নাট্যবস্তুকে তিন অংকে বাঁধতে পেরেছেন । আধীনক 
নাট্যকার-স্ুলভ মণ্টানর্দেশও তাঁর নাটকে আছে। যথা, 


“চারটে বেতের চেয়ার ও মাঝখানে গোল বেতের টোবল। চা খাওয়া 
চলছে। ডাঃ আলি ও নরেশ। ভা ও শুভা। শভা িশ বছরের 
আবিবাহত মেয়ে । সুন্রী। নয়নে নিভাঁক দৃষ্টি । ভা চালে ঢেলে 
দিচ্ছে । শুভা সামনের দোলনায় দোল খেতে খেতে গান গাচ্ছে। একপাশে 
খানসামা দাঁড়িয়ে আছে ।” (২১) 


এছাড়া আমাদের মনে হবার বিশেষ কারণ আছে যে কোনো কোনো সংলাপ 
যেন াঁশরক্‌মারেরই মুখাঁনঃসৃত । ফলে “পাঁরচয়* নাটকের সংলাপের মধ্যে 
একটা মননশীলতা বতমান। এই গুণগুলি স্বীকার করেও হাল আমলের 
নাটকের সঙ্গে পারচয়'এর তুলনা করতে পারাঁছ না। 


বঙ্গায় রঙ্গমণ্ের ( ১৯২১-৪3৪ ) কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের কথা 
আলোচনা করা গেল। এইসব নাট্যকারের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো 
উচ্চমানের নাটক যে পাইনি তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মনে রাখতে 
হাবে, রবীন্দ্রনাথকে মান হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত হবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ 
পেশাদারী মণ্চের সথ্ে প্রত্যক্ষভাবে যাত্ত হনাঁন কোনদিনই ! 

উচ্চমানের পাঠ্য নাটক না পেলেও গত যুগের নাট্যকারেরা বিষয়বোচিন্র্যে 
সমাজচেতনায়, চরিন্রসংজনেঃ গঠনচাতুর্যেয ও মণ্সচেতনতায় 1গারশষুগকে 
অতিক্রম করেছেন। আশার কথা, এ"রা বারবার বলেছেন এবং চেষ্টা করেছেন 
যে আধুনিক কালের জন্য আধুনক নাটক 'িলখতে হবে ।' এ'রা অনেকেই 
সচেতনভাবে দেখেছেন, কালে কালে নতুন দর্শক সষ্ট হচ্ছে। নতুন দর্শকদের 
জন্যই বরদাপ্রসম্ন দাশগ-প্ত, শচীন গেনগ্‌প্ত, মন্মথ রাক্ন প্রভৃতিরা তৎপর 
হয়ে নতুন নাটক লিখতে প্রাণিত হয়েছেন। ফলে বাংলা এীতহাসিক, সামাজিক 
ও পৌরাণিক নাটকে নতুন কালকে স্বাগত জানাতে দেখোছি। 

আলোচা অধ্যায়ের নাট্যকারদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানয়েও আমাদের 
ণকছু আঁভযোগ পেশ করতে চাই। অনেকগ্যীল আঁভিযোগের মধ্যে একি 
আঁভযোগ হলো এই ষে, আলোচ্য কালপবেপ্র নাট্যকাররা গতানুগাঁতক 
নাট্যধারাকে বর্জন করতে শিখলেও আবেগপ্রবণতাঃ ভাবাল্‌তা ও রোমাপ্টিকতা 
থেকে বোরয়ে আসতে পারেন 'নি। বযাঁ্দ পারতেন, তাহলে বাংলা নাটক 
নম্পকে প্রভূত দোষারোপ থেকে আমরা বিরত থাকতাম । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সংলাপ 


বাংলা নাটকের সংলাপ 'বিষয়ানন্ঠ আলোচনার দাবী রাখে । এর 'ব্বর্তন। 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 15রাচাঁরত প্রথায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ বা সাহিত্য 
গ্ণাদ্বত সংলাপকে আদর্শ িবেচনা করে থাঁক। আঁত সম্প্রীতকালে 
বাংলা নাটকের সংলাপ £ এক শতাধ্দী”*১৮ আলোচনার ডঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায় সংলাপ বিচারের এই সনাতন পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন । 
1কম্তু আমরা সাঁবনম্নে জানাতে চাই, নাট্যসংলাপ িববরভেদে বহুমুখী হতে 
পারে। নাটকের 'বষয় যেখানে দুর্ভক্ষ জজশীরত গ্রামীণ মানুষ, সেখানে 
কাব্যগ্ণাশ্বিত নাট্যসংলাপ চলবে ক 2 নাটকের ভাষায় স্থানে স্থানে কাব্যের 
ছোকরা থাকবে ঠিকই কিন্তু 'রন্তকরবী'র সোনাব্রা সংলাপগনল সেখানে 
অচল । বলাবাহ্‌ল্য, মণ্ের সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ যোগ না থাকলে রবান্দ্রনাথের 
সংলাপকেই আদশ“ বিবেচনা করা স্বাভাবিক । এবং এইটাই আমাদের প্রচলিত 
[বশ্বাস। 

প্রচলিত ধারণাকে প্বেচ্ছা নিবসিনে পাঠিয়ে যাঁদ আমরা অপরেশচন্দ্র থেকে 
িতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত “পরিচয়” পর্যন্ত বাংলা নাটকের সংলাপ 
পাচার কাঁর, তাহলে দেখব 'িষয়ান-যায়ী নাট্যসংলাপের দিক থেকে একটি 
পালাবদল ঘটেছে । '্গারশচন্দ্রের যুগে নাট্যসংলাপ নিয়ে পরীক্ষার জুযোগ 
তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে স্বষ্প শান্তধর নাট্যকারেরাও সংলাপ 
নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছেন । এর কারণ 'হসেবে-_-সামাজিক পালাবদল 
ও নাট্যকারদের মণ ঘাঁনষ্ঠতাকে 'চিহিত করা যায় । 


নাটকের সংলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 
নাম উল্লেখ করতে হবে । বিগত যুগের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এ যূগে 
নাটক 'িলখতে বসে নাট্যসংলাপের প্রাত তেমন মনোযোগী হতে পারেনাঁন। 
তাঁর পৌরা'ণক নাটকের সংলাপ ( যেমন, “নরনারায়ণ* এর ) বিশেষত্ব বঁজত। 
কাঁহনদ কথনের দিকে আঁধক সচেতন হওয়ার জন্য ক্ষরোদপ্রসাদ পৌরাণিক 
নাটকের মাধূর্যকে নষ্ট করেছেন। 

তবে, এরীতহাসিক নাটকের সংলাপ 'নীমিশিততে পারণত ক্ষীরোদ্প্রসাদের 
নাটাভাষা আঁধকাংশ স্থলে প্রসাদগ্ুণ লাভ করেছে। “আলমগীর' নাটকের 
এফ যায়গায় উাঁদপ:রার প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেব বলছেন, 


“বাদশার অন্দরে যে রূপ নেইঃ সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তুচ্ছ মূল্যে বার" 
তার উপভোগ্য হবে, এটা কজ্পনাতেও সহ্য করতে পারলুম না। সেই: 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৯৯ 


জন্যই ভগ্বগের উদ্যানের এক আবঙ্জনাময়, অংশ থেকেও এই অনান্রাত 
কুঙ্গমটিকেও তুলে এনোছলুম 1” (২৩) 


এ ভাষা একাঁদক থেকে যেমন নাটকীয় অন্যাঁদক থেকে তেমন সাঁহত্য- 
গুণসম্পন্ন ও বেগশালট। বলা বাহুল্য আলমগীরের সংলাপে কাঁলিদাসের 
উপমাটি যত্র করে বাঁপরে দিয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং তা সসম্মানে উপয্ত্ত 
আসন দখল করেছে । 

তবে, ক্ষীরোদপ্রসাদের এীতহাঁপক নাটকের সংলাপ একেবারে নিদোষ 
নম্ন। দীর্ঘ সংলাপ তান ব্যবহার করেন--নাট্যকারের সংযমকে উপেক্ষা 
করেই এবং শেষাঁদকের এতহা'সক নাটক আলমগীর'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ 
দ্বিজেদ্দ্রলালের কাছে অধমর্ণ। “আলমগীর নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে 
আওরঙ্গজেবের মুখে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিম্নীলাখত সংবাপগীল বাঁসয়েছেন, 


“৮০০০ তবু এ মিলনের আভিলাষ -হে কাঁব, বছর যাক যুগ যাক বহু 
শতাব্দী চলে যাক শতাব্দীর পারে, একাঁদন তোমার তুলিকা মুখে 
আলগগ্নীরের এ লন আভলাষ _ হিন্দ মসলমানের মিলন-আভিলাষ 
মুখের হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই ( ভ।মাসংহকে দেখাইয়া ) 
চিরঙ্জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে _ 
হিদ্দু-মসলমান--একবার আলিঙ্গন কার ।” (৬1১২) 


আলোচ্য সংলাপের ভাব ও ভাষাকে 'দ্বিজেন্দ্রলালের বলে দাবি করলে 
খুব অন্যায় হয় কি £ 

নাট্যকার 'দ্বজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপের প্রভাব যে কতটা স্দূরপ্রসারী 
হরোছন তার প্রনাণ আছে শতাধক নাটকে । এই নাটকগখলর মধ্যে অন্যতম 
একটির নাম হলো ণমনরকুমারী”। নাট্যকার বরদাপ্রস্ দাশগৃপ্ত অক্ষরে 
অক্ষরে দ্বিজেন্্রলালকে অনুসরণ করেছেন সংলাপে _ 


“তোনরা ( অথাৎ মিসরীরা ) এই যে কাক্কী জাতটার উপর শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে কত অত্যাচার কচ্ছ? তার হিসেব রাখ £ তোমাদের 
অপরাধের কাঁহনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে 
ওঠে, মরা মানব শতবর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্তে শিউরে জেগে ওঠে। 
তোমাদের এই সব জুল:মের বিরুদ্বে যাঁদ আমরা একটি মুখের কথা কই? 
গি একি আঙ্গ,ল তুল, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয় ।” (১৫) 


বরদাপ্রসন্নের 'ছিজেম্ত্রঅন:সাতকে আমরা শীনন্দা করতে পারি না। কারণ 
বশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকের মধ্যে 'তিনাঁটতে 'দ্বিজেন্দ্রলালের নবম.ল্যায়ন 
ঘটেছিল । একালের সুবিখ্যাত নাট্যাচা্তরা ও স্বজ্প শীশ্তধর নাট্যকারেরা 
একরকম 'ত্বজেন্দ্রনালের কাছে আনত হয়ে পড়োছিলেন। (অকালে লোকান্তীরত 


১২০ বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হওয়ায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আধানক-স্বাকাতটুক দেখে যেতে পারলেন 
না।) 'ঘজেন্দ্রলালকে স্বীকৃতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গম্চে নানাদিক 
থেকে আধুনিকতার পত্তন হলো। তার মধ্যে “সংলাপে আধানকত্ব 
অন্যতম । 


নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সথ্গে যুস্ত থাকার 
ফলে সংলাপ রচনার কৌশলাঁট অনায়াসে আয়ন্ত করতে পেরোছলেন। 
এীতিহাসিক নাটকের সংলাপ "নার্মীতিতে অপরেশচন্দ্রের কিছ কিছ: ভ্রুটি 
থাকলেও পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে তাঁর সংস্ট নাট্যভাষা যথেষ্ট পরিমাণে 
অগ্রসর হতে পেরেছে । নাট্যসংলাপ রচনায় অপরেশচন্দ্রের কীতিত্ব স্বগত 
সংলাপ বজনে ও গাঁতশনীলতা অর্জনে । অপরেশচন্দ্রের নাট্যভাষা আবেগমন্দ্ু 
ও গাঁতশদল । আর্ট থিয়েটারের আঁদ্বিতণীয় ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র নাট্যভাষাকে 
নানাঁদক থেকে উজ্জল করার জন্য কখনও গিরিশচন্দ্র কখনও 'ছিজেন্দ্রলাল 
আবার কখনও রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাষার অনুগামশ হয়েছেন। তবে, অপরেশ- 
চন্দ্রের নাট্যভাষার ওপর গাঁরশচন্দর প্রভাব নিঃসঈীম । প্রসঙ্গত, আবার 
স্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছি ষে, নাট্যাচার্ধ্য 'শাশিরকুমার আট থিয়েটারে “মন্দ্রশান্ত'র 
'মৃগাংক* আভনয়কালে অপরেশচন্দ্রকে সংলাপ 'নামিতর জন্য সাধুবাদ 
জানয়োছিলেন। গনয়ে অপরেশচন্দের “কণজি“নে” ব্যবহৃত দুটি সংলাপের 
উদ্ধৃতি 'দিচ্ছ। প্রথমাঁটিতে 'গাঁরশ-শিষ্য অপরেশচন্দ্রকে পাওয়া যাবে, 
দ্বিতশয়টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত অপরেশচন্দ্রের দেখা মিলবে । 


ক. এঁ চ'লে গেল_ 
তরুণ-ভাস্কর সম কান্তি মনোহর, 
অক্ষয় কব5ধারন 
মাঁণময় কৃণ্ডল শোভিত গণ্ড, 
সেই সদ্য £ প্রসূত সন্তান আমার, 
চাঁদমুখে সেই মৃদহ হাঁসি 
লোকলহত্জা__ভয়ে যারে, 
তাম্্র টাটে সাললে ভাসায়ে ছি _ 
জ্ঞানহীনা পাষান? জননী ! (১৬) 


খ. তম দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছ--এঁ আগুনের শিখা 
লক: লক ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেলে । এঁ আর্তনাদ--এ হাহাকার ! 
হাঃ হাঃ শকুন! আনন্দ কর-_গাম্ধারী কাঁদছে, তোমার মখের 
হাঁস যেন কখনো না ফুরোয় 1” (২২) 


বাঙালী মধ্যবিত্তের 1থয়েটার ১২১ 


গিরিশচন্দ্র বা 1ছজেম্দ্রলালের প্রভাব থাকলেও অপরেশচম্ছের কাতিত্বে উপরোস্ত 

নাটযসংলাপগ্হলি একটি ততগয় ব্যান্তত্বের রচনা বলে প্রাতভাত হচ্ছে। সংলাপ 
রচনার দিক থেকেও যে একটা পালাবদল ঘটেছিল এটি তার উদ্জবলতম 
উদাহরণ । কল্তু এ বাহ । 


নাট্যকার শচশশ্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাট্য সংলাপগুগলির নাটকীয়তা সম্পকে 

আমাদের সন্দেহ আছে। তাঁর নাট/সংলাপকে সাধারণ গদ্য সংলাপ বললে 
অত্যুন্তি হয় না। এর কারণ শচীন সেনগুপ্ত যতটা তাত্বকঃ ততটা নাট্যকার 
নন। তুলনায় যোগেশ চৌধুরশর নাট্য রচনায় একটা আবেগগত মূল্য, 
গতিশশলতা ও কাব্যগুণ বিরাজমান । “সীতা” নাটকের রাম চরিত্রের মৃথে 
শুনতে পাই, “সেই নীল নলিন-নয়ন দ:ট 

আঁখি তারকায় সেই স্নিগ্ধ 

অমৃত পরশ ! বালক, বালক, 

হেন রূপ কে তোমারে দিল, 

কোন: মাতৃ-বক্ষ হ'তে 

উচ্ছ্বসিত স্নেহ-রস ধারা 

কার পান-_-ভূবনমোহন 

[দব্য রূপ পাইয়াছ £৮ (৩২) 


স্ু-আঁভনেতার কণ্ঠে এই কাব্যগূণান্বিত সংলাপগুলি আজও আমাদের 
শুনতে ভাল লাগে । বিশেষ করে উপরোন্ত সংলাপগুলির সঙ্গে শিশিরকুমারের 
নাম অভিন্ন হয়ে আছে । যোগেশচন্দ্রের নাট্যে অশেষ নট সত্বেও তাঁর নাট্য" 
সংলাপগযীলর প্রাণপ্রাচুযের কথা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সামাজিক 
নাটকের ভাষাতেও যোগেশচন্দ্র কৃতিত্বের আধকারী। উত্তর কলকাতায় বাস 
করতেন বলে নাট্যসংলাপেও তার প্রভাব পড়েছে। ফলে ভাষা হয়েছে 
আঁনবার্ধভাবে মিট ও গাতিশশীল। সামাজিক নাটকের সংলাপে যোগ্েশচন্দ্ 
বা অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রুকেও আতিক্রম করেছেন। গিরিশচন্দ্রের সংলাপে 
যে ঈশ্বর গুপ্ত সুলভ শব্দসন্ভার ছিল; যে সামান্য লঘ: শব্দের প্রয়োগ 'ছিল-- 
তা 1গারশোত্তর কালে_ শিষ্যবর্গের সাহায্যে শিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপরেশচন্দ্ 
বা যোগেশ চৌধূরীরা এর প্রমাণ । 


নাট্যকার মন্মথ রায় দীর্ঘকাল নাট্যচচা করেছেন। তাঁর নাট্যসংলাপের 
মধ্য দিয়ে ষথার্থরপে পালাবদলের ম্বরূপ'ঁটি বুঝতে পারা যাবে । মন্মথ রায়ের 
নাটযসংলাপের বৈশিষ্ট্য হলো-_চরিন্লানূযায়ী ও পরিবেশান্যারী লংলাপ। 
বং আঁধকাংশ স্থলে সংলাপগনলি ছোট ও কাটা কাটা । মগের স্ুবিধা- 


৯১২২ বাঙালী মধ্যাবত্ের িয়েটার 


অঙ্জবিধার দিকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূণণ অর্ধাহত, আবার সুযোগ বুকে 
সংলাপকে কাব্যমনীষ্ত দিতে তন প্রস্তুত । ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ লিখেছেন, 


“তোঁর সংলাপ ষেন উত্তপ্ত নদীর ধাবমান তরঙ্গপ্রবাহ, এক একাঁটি শব্দ ষেন 
এক একি আঁগ্রতরঙ্গ॥ বাক্যগহীল যেন ঝাঁটকার প্রমত্ত আবেগে ছন্টে 
চলেছে । বরুদ্ধ ভীন্ত, অসমাপ্ত শব্দ ও বাক্যাংশ, 'বিশেষ বশেষ কথার 
পুনরণীন্ত প্রভীতর মধ্য দিয়ে তাঁর সংলাপ নাট্যবেগসম্পন্ন হয়ে উঠেছে । 
শুধ্‌.""নাটকীয়নতা নয় তাঁর সংলাপ উচ্চাঙ্গের না ও রমণনয় 
সোন্দষের মায়াপুরী 'নিমণি করে ।**১৯ 


মন্মথ রায়েয় নাট্যসংলাপ রচনার কাতিত্বটুকু বুঝে নেবার জন্য 'িনাঁট 
নাটকের ( চাঁদ সদাগর* “কারাগার+ ধিমঘিট” ) 'তিনাঁট অংশ উদ্ধৃত হিসেবে 
ব্যবহার করাছি। 


ক. “্চাদ। শীনয়াত নয়ে এসেছে। 'নয়াত নিয়ে এসেছে । আমি 
আপসান--নয়াঁত 'নয়ে এসেছে । মধুকরে নয়, রাজপথ 'দিয়ে নয়, 
1সংহদ্ধার ?দয়ে নয় __খিড়াকর পথে -এই গছন্নশভল্ন বেশে । দিনে 
নয়, চক্ষুলত্জা জয় করতে পারল না-_তাই এল.ম রাত্রে--চোর 
হয়ে-_চোরের মত। 


সনকা। ওগো এত কম্টও ?ছল। সপ্তাডগ্গা মধৃকর নেই ? 
চাঁদ। না, নেই । তাদের রেখে এসোঁছ সাত সম-দ্রের অতল তলে । 
সনকা। তোমার যে বড় সাধের মধূকর । 
চাঁদ। হাঁরয়েছি। হারিয়েছি । আমি সব হারয়ে এসোছ। 
সনকা। কন্তু আম হারাইন। আমি পেয়োছি।--৮ (২৩) 
[ ১৯২৭ সালে রাঁচত ] 


খ. “কংস। ওরাষে আমার পায়ের পাদুকা, একথা কু-লোকে বলে। 

ওরাই আমার মণি। আমার জন্যে ওরা ধম্ম" ছেড়েছে 

নরক। না সম্রাটঃ এখানে এখনো একটু পকন্তু' আছে। ধম্ম ছেড়েছে 

বটে, "কন্তু একেবারে ছাড়োন হাত একটু কে'পোছিল-- 

কংস। (সপদদাপে ) কাঁপোন। কাঁপলেও সে মুহূর্তের দঃবলতা 

মান্র। '- বিম্বাস করছ না ?*""দেখবে 2 (২1৯) 
| ১৯৩০ সালে রচিত] 

গ. “জনার্দন॥ ইব্রাহিম ! ভাই আমার । আমাকে ক্ষমা কর॥। চল 
আমরা গ্রিয়ে বাল, দুনিয়ায় দুটো জাত--হন্দু নয়, ম:সলমান 
রঃ খৃষ্টান নয়, বোগ্ধ নয়--দুনিয়ায় দুটো জাত - ধানক আর 

ক।_ 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১২৩, 


ইব্রাহম । তুমি আমাদের সদরি,_যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আম 
চললাম- মায়াকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা 
কাজ আছে। (হারাণের উদ্দেশে ) তুই দালাল - তুই কুত্তা- তোর 
গায়ে হাত দোব না--তোকে ছেব না। তোর মুখে থুথু দোব।” 
চতুর্থ দৃশ্য, [ ১:৬৩ বঙ্গান্দে রচিত ] 
1বশ শতকের 'বশের দশক থেকে পণ্চাশের দশকের মধ্যে বাংলা নাটকের সংলাপ 
যে কতখানি বদলে গেছে তা মন্মথ রায়ের নাটকগ:ীল সাল তা'রখ মায়ে 
পাঠ করলেই বুঝতে পারা ষাবে। 
ণশাঁশরকুমার ভাদূড়ী প্রযধোঁজত ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিরাঁচিত 
'পারিচয়” (১৯১) নাটকের সংলাপগল পাঠ করলে বা শুনলে আত আধুনিক 
সামাজিক নাটকের সংলাপ-গণ্গোন্রী খখজে পাওয়া যাবে । নাট্যাধিনায়ক 
শিশিরকমারের সহযোগিতায় জিতেন্দ্রনাথ হাল আমলের মণ্োপযোগা 
সংলাপ রচনা করতে সমর্থ হন। এই ধরণের সংলাপে কতটা সাহত্যগুণ 
আছে তা আমরা জাননা, তবে বেশ বুঝতে পার যে এতে আধ্ীনক নাটক 
বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। 
“আল-গুল ছখ্ডুল কে ? 
শশাংক--আভা । 
আধল--আভা ? 
,নরেশ-কেন-- £ 
শশাংক-_- (আস্তে আস্তে একাঁটি একটি করে) কারণ-গ্ীল 'দিয়ে-সে- 
[িজেকেই-শেষ-করে-দয়েছে। 
আ'ল--না-না-না হতে পারে না--হতে পারে না। এইত সে হার্সাছল। 
এইত সে আমার সঙ্গে কথা বলাঁছল, হতে পারে না। সে আত্মহত্যা 
করতে পারে না। 
শশাংক--মহম্মদ আল । মহম্মদ আল । একটু কাছে এস। 
আঁলি- আপাঁন নজে তাকে গুলি করেছেন । নিশ্চয়ই করেছেন। 
আপাঁন সব পারেন । 
শশাংক-_হশ্যা হশ্যা-আম সব পাঁর। সব পাঁর। তবু-তব্‌-সেই 
গনজেকে নিজে গুলি করেছে । নিজ হাতেই আত্মহত্যা করেছে। 
কেন তা বলছি শোন। তোমাকেও তা বলবার দরকার হয়েছে। 
আম কি কাঁদি না--আমি-ীক কাদাছ না_এই দেখ--আম 
কাঁদাছ না।” (৩।৩) 
নাটকের ভাষা নিয়ে পরণীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান হয়ান এইখানেই । এর 
পরেও নাট্যসংলাপের দিক থেকে আরও এক পালাবদলের কথা আমাদের 
বলতেই হবে । অবশ্য সে প্রসঙ্গে পেশছিতে আরও কিছুটা বিলম্ব আছে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
নাট্যানুষ 


আলোচ্য কালসীমার নাটকে যেমন যাঁতর মধ্যেও বিবর্তনের আনিবার্ধ্য 
গতি ক্রমশ সণ্চরমান হয়ে প্রবাহের দশা খখজে নেওয়ার চেস্টা করাছল, ক্ষীণ 
হলেও সেই ধারারই আঁভঘাত জণনত কম্পন বাভন্ন অন:ষঙ্গে প্রবাহিত হলো । 
মণ উপস্থাপনায় নাটকগ-াঁলতে ব্যবহৃত মণ্চ সঙ্গীত / গান, মণ্-দৃশ্য-আলোক, 
মেকআপ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উপযো গিতার 'নারখে প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনার 
আভাস পাঁরলাক্ষিত হতে থাকে । এই পবের আলোচনার সমাপ্ত লগ্নে, 
প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের স্বল্প পরিসরে হলেও, ক্রমানুসারী আস্বাদনে এবার 
প্রবৃত্ত হতে পার । 


॥ গান ॥ 


উানশ শতকণয় পদ্ধাীততেই নাটকে গান ব্যবহার করেছেন অপরেশচন্দ্র বা 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী । এ'দের অনেকগুলি নাটকই মণ্চসাফল্য অর্জন করেছে । 
কাজেই ধরে 'নিতে অসুবিধে নেই যে, বিশ শতকেও নাটকের মধ্যে গান 
( নাট্যসঙ্গীত নয় ) ব্যবহারের ধারাটি অক্ষুগ্ন 'ছিল। এবং দর্শকের কাছে 
আলাদা করে গানের ( নাট্যবাহভ্ূত ) মূল্য ছিল। আমাদের এই অনুমান 
আধাঁশক সত্য । 

অপরেশচন্দ্ু, যোগেশ চৌধুরী? জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন সেনগস্, 
মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশকান্ত বসুরায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন 'কি শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রভীতিরা গতানুগাতক পথ ধরে গান রচনা করলেও বিশ শতকের 
তারশের দশক থেকে বাংলা নাটকে গানের পাঁরমাণ কমে এসোঁছল। তবে 
একেবারে বিল:স্ত হয়ে যায়ান। কারণ একশ্রেণশর দর্শকের (এরা মনেপ্রাণে 
উনিশ শতকণক্ন ) কাছে গানের জন্য গানের প্রয়োজন তো ছিলই । 

বাংলা নাটকে (১৯২১-১৯৪৪) গানের পারমাণ হাসের কতকগ-ীল 
সুনীর্দন্ট কারণ আছে । এই কারণগীল হলো-_ 

ক. একাধক জন্প্রয় নাট্যকারের গান রচনার অক্ষমতা । বিগত যগ্সের 
নাট্যকারেরা ছিলেন প্রায় একই সঙ্গে কাব ও নাট্যকার। ফিম্তু আলোচ্য 
অধ্যায়ের নাট্যকারেরা প্রধানত, নাট্যকার । এই কারণেই গান রচনার জন্য 
নাট্যকারেরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে কবিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। যেমন শচীন 
সেনগপ্তের অনুরোধে নজরুল গান বেধেছেন আবার মন্নথ রায়কে সাহায্য 
করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়; নজরুল ও নরেন্দ্র দেব । 


বাঙালগ মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৯২৫ 


থ. গ্রতষৃগ্ের অধিকাংশ নট বা নটী গ্রান গাইতে পারতেন। এধুগে 
গান জানা আভিনেতা খ'জতে হয়েছে । এছাড়া আঁভজ্ঞতা থেকে জানা যাচ্ছে যে 
গান জানা নট বা নট? 'দিয়ে মণ চালাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । (স্মরণীয় 
রঙমহলে কৃষচন্দ্রু দে থাকা সত্বেও নাটক বোঁশিদিন চলোনি )। 

গ. আসলে নাটকের বিষয়গ্রত পাঁরবত'ন আসার ফলে, নাট্যসঙ্গীতের 
প্রকৃত মমেদ্ধার হওয়ায় এবং তথাকাঁথত সাধারণ যাত্রার রীতিপদ্ধাত থেকে 
সরে আসার জন্য গানের উপযোগিতা 'বিজ্ঞানের নিয়মেই নিয়ীশ্মিত হলো । 

আমরা পেশাদার মণ্টের অধোন্তক নাট্যসঙ্গীত (2) নিয়ম্ত্রণকে পর্ণ 
সমথ“ন করোছি ও করাছ।॥ কারণ নাটকের নামে কয়েকটি শ্রবণ-সুভগ সঙ্গীত 
পাঁরবেশনকে আমরা তীব্র নিন্দা করি। তা বলে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব 
না--যে নাটকে গানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে । গানের প্রয়োজন অবশ্যই 
আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা নাট্যান্ষ্ঠানে শিশিরকুমার প্রমাণ করে 
1দয়েছেন নাট্যসঙ্গীত নাটককে কতটা সাহাধ্য করতে পারে। আমাদের মন্দ- 
ভাগ্য পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লম্ট থেকেও একাধিক নাট্যকার 
'দিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যসঙ্গ'ত রচনায় 'বিশেষ কাতত্ব প্রকাশ 
করতে পারেননি । 


॥ মঞ্চ-দৃশ্-আলোক ॥ 


অপরেশচদ্দ্রের আট থিয়েটারে, মিনাভগ্নি বা প্রবোধ গুহের মনোমোহনে 
মণ, দৃশ্য বা আলোক সম্পর্কে বতটুকু ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে তাতে আমরা 
মোটেই খুশ হতে পাঁরাঁন। দর্শককে ভুলিয়ে রাখার জন্য কাঠের রথ, মাটির 
ঘোড়া কাগজের হাতি, লখান্দর এর পুনজবন লাভ, স্বগে প্রত্যাবত'ন 
প্রভীতির ব্যবস্থা এ'রা করেছেন। মণ্ের প্রয়োজনে যাদুকরকেও আনা হয়েছে 
সামান্য লাল নীল আলো ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পাদপ্রদশীপকে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করেছেন এরা । আবার দৃশ্য পঁরিবতর্নের সময় ইম্দুবালাকে দিয়ে গান 
শোনাবার বাবস্থাও ছিল। এসব তথ্য আজকে আমাদেয় কাছে খুবই হাস্যকর 
মনে হতে পারে। আসলে আট মিনাভাঁ বা মনোমোহনে মণ্মালিকের 
যথেচ্ছাচারে মণ্চকারু-র দিকটি উন্নত হতে পারেনি। অমর দত্তের প্রদার্শত 
পথে মণ্চ। দৃশ্য, আলোকের ব্যযহারেই এ'রা তৃপ্ত থেকেছেন। 

1শাশরকুমারের “সীতা” প্রযোজনায় আমরা রঃচসম্মত দৃশ্য যোজনার সংবাদ 
পেলাম । চার: রায়ের ব্যবচ্থাপনায় বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে এই প্রথম এর শীিত প্রয়োগ 
দেখা গেল। পাদপ্রদীপের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো, এল “মুড লাইট” । ম্যাডান 
কোম্পানীর যথেচ্ছাচারকে শিশিরকুমার পরোক্ষে শাসন করলেন । কিন্তু মণ- 
দৃশা-আলোক সম্পকে" শিশিরকুমার খুব যে একটা ভেবেছেন তা নয়। তাঁর 


৯২৬ বাঙাল মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


শেষাঁদকের প্রযোজনাহীল দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে নাট ঢাচার্য তাঁর সমগ্র 
প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন অভিনয়ের ওপর । অশোক সেনকে 'সাঁখত 
একট পত্রে শিশিরকুমার ( ১।৯। ৫৬ ) িখোঁছলেন, 


« তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেছ তা 

যা্দ খাঁনক অংশেও সফল করে তুলতে পারো তা হলে দেশে ফিরে 

এলে নাট্যশালার উপকার কোরতে পার । 70 গুলির দিকে বেশী 

নজর দও না। ওগুলো 'চিন্তাঁবলাসী রাঁসকজনের জন্য । নাটকগুলো 

শক্ষকদের সাহায্যে পোড়ো ।7৫9 
ণশাঁশরকুমারের এই পন্ত্রাংশ থেকে তাঁর ০া) সম্পাঁক্ত অনাহার কথা 
বুঝতে পারা যায়। আঁভনয়ের অন্যান্য দিককে 'শিশিরকুমার সমশহ করেনাঁন। 
শলীরঙ্গম অধ্যায়ে আমরা দেখোছি, আঁভনয় ছাড়া অন্যান্য ?দকের প্রাত কচিত 
নজর দিতেন নাট্যাচার্য॥। তাঁর পার্বচরেরা মণ্চকারুর দকাঁট তদারক করতেন 
বেশির ভাগ সমরে । 

ণবগত ষূগে মণ্চ। দৃশ্য ও আলোক সম্পর্কে সবচাইতে বেশি ভেবেছেন 
ধ্রীসতেন্দ্র সেন। সংক্ষেপে সতু সেন। সম্প্রতি “আত্মজীবনী ও অন্যান্য 
প্রসঙ্গ" গ্রন্থ থেকে আমরা সাঁবস্তারে তাঁর মণ ভাবনা ও আলোকচেতনার পারচয়াট 
জানতে পেরোছি। 

কাশী হিন্দু 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে বাত্ত পেয়ে সত্োম্দ্র সেন ১৯২৫ সালে 
ইলেকাট্রকাল হীর্জীনয়ার হবার আশায় আমেরিকার পথে পাড় দেন। 
আমেরকার পথে পা বাড়য়েও সতু সেন ভাগ্যদেবীর অমোঘ ও অলক্ষ্য 
নরেশ প্যারিসে নেমে পড়েন। এই প্যারিসেই তার ভাগ্য চড়ান্ত পারণামে 
উপনীত হয় । ইলেকাট্রকাল হীঁঞ্জাঁনয়ার সতু সেন মণ প্রয়োগাবদ সতু সেনে 
1ববাতত হবার শপথ নেন । 

হাসান সারওয়াদ“র চিঠি নিয়ে নিউ ইক্নকেরে ল্যাবরেটার থিয়েটারে 
উপনীত হন সতেন্দ্র সেন॥ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপিচালক স্তানশ্লাভ'স্কি-র 
স্ুযোগ্যতম শিষ্য বালিশ্লাভসিকি তখন পাঁরচালক হিসেবে এই প্রাতষ্তানটির 
সঙ্গে যুন্ত। বাঁলশ্লাভাষ্কি ও থিয়েটারের কনর“ মরিয়ম স্টকউন-এর অনুগ্রহে 
সতু সেন “দ থিয়েটার আর্টস ইনএস্টট্যুট”-এর ছান্র হয়ে যান। সারা দিনরাত 
অসম্ভব পাঁরশ্রম করে টাকার সংস্থান করতে হতো তাঁকে । তার ওপর নাট্য- 
প্রাতষ্ঠানের 'শিক্ষাপ্রণালীর প্রচণ্ড চাপ তো ছিলই । সত সেনকে গড়তে 
হয়োছিল ক্লাসিক ও আধুনিক নাটক, আলোর প্রয়োগ ও মণ্চ সম্পকাঁয় 
যাবতীয় প7স্তক, আঁভনয় শিক্ষা সংকুন্ত গ্রন্থ, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্, 
অর্থনীতি ও 'বাভন্ন দেশের সাহত্য । সংগ্রহ করতে হয়েছিল ৩৯টি দেশের 
থিয়েটার প্রোগ্রামঃ ৮টি নোট বই, রং সংক্ান্ত ৬টি নম:না গ্রন্থ। এছাড়া 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের 1থয়েটার ১২৭ 


আরও পড়তে হয়োছিল-_বিশবনাট্য ইতিহাস, আধুনিক নাট্যসাহতা, বর্ণাল 
প্রন্ষেপণ-পদ্ধাতি, শেকস্পীয়রীয় আমলের মণসঙ্জা, স্পেনের স্টোইক ভাস্কষণ 
ফোটোগ্রাঁফ ও চিত্রকলা গবষমনক রচনা ॥ কতকগুলি সামায়ক পন্ন অবশ্য 
পাঠ্য তালিকার ছিল। সেগুলির নাম--পকুয়োটিভ আর্ট+ পাদ থিয়েটার” 
পদ ইণ্টারন্যাশনাল স্টুডিও” ণদ আর্টস, দি থিয়েটার আটস' ও পদ মস্কো”। 
এছাড়া পাঠ্যতালিকায় আরো বিষয় ছিল। সেগুলি সত: সেনের স্মতিকথায় 
'বিস্ততাকারে বলা আছে। 

সত্যেন্দ্র সেন মৃখ্যত মণ্চসঞ্জা ও আলোকসম্পাতকে তাঁর বিষয় 'হসেবে 
বেছে নযোৌছলেন। প্রায় আটমাসের মধ্যে তান আপন প্রাতভার সাহায্যে 
বাঁলশ্নাভীঙ্কর চোখে পড়ে যান। £পর ইন:স্টট্যুট-এর একজন সহকারণ 
পরিচালক হয়ে উঠলেন সতু সেন॥। .৯২৮এর প্রথম ভাগে টেকনিক্যাল 
ডিরেকটার' পদে উন্নীত হলেন তিনি । এই সময়ে “উডস্টক প্লে হাউস” নিমিণত 
সতু সেনের কাঁতত্বের দ্যোতক । 

মণ্বিশেষজ্ঞ রূপে স্বীকীতি পাবার পর সত্‌ সেন পাশ্চাত্যের একাধিক 
চলচ্চিত্র নিমণ কৌশল ও নাট্য-আম্দোলন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। 
মস্কোয় তিনি গিয়েছিলেন তিনবার (১৯২৮, ২৯ ও *৩১-এ)। ১৯২৯-এ 
সত; সেন স্তানশ্লাভাস্কর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

বেশ কয়েকবছর 'বদেশে বাস করলেও সত সেন তাঁর জন্মভূমি ভারতবষ* 
তথা বাংলাদেশকে ভুলতে পারেননি। ১৯৩০ সালে তাঁরই একান্ত উদ্যোগে 
নাট্যাচার্য শিশিরকমার সদলবলে আমেরিকায় যান। শিশিরকৃমারের কাছে 
সত: সেনের প্রত্যাশা পুরণ হয় না। সৌঁদনের আমেরিকাও শিশিরকূমারকে 
স্বাগত ( ব্যন্তগতভাবে জানালেও দলগরতভাবে ) জানাতে পারেনি । 


আমোরকায় শিশিরকৃমার কতটা ি করতে পেরে ছিলেন-_-তা আমাদের 
আলোচ্য নয়। আমরা জানতে পেরোছি, শাশরকূমারকে আমেরিকায় 
আমন্ত্রণের ফলে সত সেনের বিস্তর খণ হয়ে যায়। খাণ শোধ করার পর সত; 
সেন দেশে ফরে আসেন। 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে সত সেনের যোগাযোগ ঘটল ( পপ্রর় মণ” রঙুমহলের 
সঙ্গে) ১৯৩১-এ যোগেশচন্দ্র চৌধূরী বিরচিত ও শিরক: মার আভিনীত 
ণবফঠীপ্রয়া নাটকে সত সেন সর্বপ্রথম (মণ ও আলোকের ) শিশ্পনিদে'শক 
হিসেবে কাজ করেন। এর পর ১৯৫৩ সাল পযন্ত 'তান 'বাভন্ন মণ্ডে শিক্প- 
নিরেশিন। প্রদ্দান করেন। সত সেন যে নাটকগ্ুলিতে কাজ করেছেন তাদের 
নাম হলো" 
ধৃবষদাপ্রয়া'+ঃ ঝড়ের রাতে” “আলেয়া” পদাঁদ” এসম্ধূ গোরব* রঙের 
খেলা” "শাদী ঠক শল” িহানিশা” “অশোক”, “পাঁতব্রতা+, 'বাগুলার 
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মেয়ে” “পথের সাথী” চারব্রহীন” “কাজরণ”, “নশ্দরাণনর সংসার” 'রাবণ* 
পসরাজদ্দৌলা” “সমাজ” “মনীরকাশম', “পথের দাবী”, মহামায়ার চর+ 
'পাঁরণীতা” “দই পরষণ “পথের ভাক” “দেবদাস”, ধান্রীপান্না” রামের 
স্মৃতি” অধিকার”, “এই স্বাধীনতা” “কামাল আতাত.ক'” “স্বামন” কিন্ত 
কর্ণ-কৃষ্ণা” “অসবর্া “সংঘাত'ঃ নষ্টনীড়' ও “শ্যামলণ” | 
সত: সেনের মণ্ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমরা সর্বপ্রথম বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে 
ঘূণ্ণযিমান মণ্চের দেখা পাই । ২৯৯৬০ সাল পর্যন্ত বিশেবভাবে আমরা এই 
নতুন মণ্চব্যবস্থা থেকে সুবিধা আদায় করেছি। ঘ'ায়মান মণ ব্যবস্থার 
ফলে দৃশ্যান্তর ব্যাপারটি আর সময় সাপেক্ষ ও বিরন্তির ব্যাপার হয়ে 
উঠল না। নাট্যান্ঙ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় বে'চে গেল। হাঁনশা, 
( রঙমহলঃ ১৫ এ্রাপ্রল ১৯৩৩) নাটকের সঙ্গে ঘৃণয়িমান মগের জন্মকথা 
জাঁড়য়ে আছে। 


সত্ব সেনের আমলে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে বক্স সেটের প্রবর্তনা হয় । এই রকম 
সেট 'নমার্ণের ব্যাপারটি আজও চাল: আছে। যাঁরা রঙ্গমণ্ের সঙ্গে যস্ত 
আছেন, তাঁরা অবশাই এই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সতু 
সেনকে স্বীকীঁত দেবেন। 


জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত সঙ্ঞানে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের একনিষ্ঠ বন্ধু সতু সেন 
মণ্কারু-সম্পর্কে টিন্তা করেছেন। তান মনে করেছেন যে একটি সুষ্ঠু 
নাট্যানুষ্ঠান হতে গেলে চাই-_একজন ভালো স্টেজ ম্যানেজার । যাঁর কব্য 
হবে সমগ্র নাট্যানচ্ঠান সম্পকে ওয়াকিবহাল থাকা । এছাড়া চাই একজন, 
বিদৎবিদ্‌, পোষাক সংরক্ষণকার, মণ্চশিজ্পী ও নকশাবিদ। যে রঙ্গমণ্ডে 
এই সব নানা ধরণের বিশেষজ্ঞের দেখা পাওয়া যাবে সতু সেনের মতে, সেই 
মণ্চেই সার্থক নাট্যশিঞ্পের বিকাশ হবে। অন্তত, তাঁর আত্মজীবনী পাঠে 
আমাদের এ কথাগুঁিল মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে । 


আমাদের এই গরীব দেশে কোন: ধরণের দৃশ্যসব্জা করলে সব কুল রক্ষা 
পায়-_-জীবন সায়াহ্থে সে কথা বলে গিয়েছেন সত্‌ সেন। 'তাঁন বলেছেন, 


“আমাদের দেশীয় মণ্গ্ীলতে আর্থক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে 
দৃশ্যসজ্জা অপ্রতুল বলে বোধ হয়। এক্ষেত্রে একজন সৎ পাঁরচালকের 
মনে হতে পারে স্থায়ী দৃশ্যপটের ব্যবস্থা করা হয় না কেন, হলে কেমন 
হয় ইত্যাঁদ। "দাঁশ যাত্রা বা অন্যান্য নাট্যান:গ্ঠানে প্রচলিত এঁতিহ্যানূগ 
দৃশ্যপটের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে স্থায়ী দৃশ্য পাঁরিকন্পনা করা উচিত 
একথা আমার প্রায়ই মনে হয় ॥ কিম্ত; স্থায়' দৃশ্য পাঁরকজ্পনার প্রকৃত 
আদর“ 'কি হওয়া উাঁচত £ 
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এক্ষেত্রে কেবল গ্রীক মণ্ের আদর্শকেই আরও উন্নত ও আধুনক করে 
গ্রহণ করা যেতে পারে । গ্রীক মণ্ে আঁভনেতাদের জন্য একটমানর স্তর 
নার্দ্ট 'ছিল। কিন্তু আঁভগ্প্রত মণ্ডে 'বাভন্ন স্তরের সন্নিবেশ চাই যাতে 
নানা অংশে বিভন্ত মণটি আঁভনেতকুলের স্বাভাবিক গাঁতবিধির পক্ষে একাস্ত 
সহায়ক হবে এবং এর থেকে নানাবিধ আ্রাবধা নিংড়ে নেয়া যাবে । নাটকের 
আস্তারক গাঁতিবেগ বাড়িয়ে দেয়ার দরুণ আদ্যোপান্ত ঘটনাটাই আবেদনশশল 
হয়ে দাঁড়াবে । এজাতীয় মগ্ানমাণ বাস্তাঁবকই সম্ভবপর এবং আমাদের মত 
হৃতসর্বস্ব দেশে এটাই আপাততঃ একমাত্র সদ:পার ।”*৯ 





স্থায়ী দৃশ্য 'নিমাণের সদপদেশ দেওয়া ছাড়াও সত সেন “ন্ুসম যবানিকা, 
প্রয়োগের কথাও বলেছেন । এই “সুসম যবাঁনকা” ব্যবহারের ফলে খরচ কমে, 
দৃশ্য অদলবদলের দায়িত্ব থাকে না এবং কুদশ্যকে বাতিল করা যায় । 


আমরা আত-আধ্াীনক পেশাদারঈ নাট্যদলের প্রয়োগ প্রধানদের সতু 
সেন নিদেশশত দশ্যসঙ্জার ব্যবহার করতে দেখাছ। আঁতি আধুনিক 
[বখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীগ্াীল ঘূণাঁয়মান মণ্ড থেকে সুবিধা আদায় করার চাইতে 
স্থায়ী সেটের ওপর বোঁশি নির্ভর করেন। এবং দৃশ্যান্তর বোঝাতে গিয়ে 
“সুস্ম যবাঁনকা' ব্যবহার করে থাকেন । এছাড়াও স্নয়াম্্ত আলোকসম্পাতের 
সাহায্যে এ'রা মণ্চকে নানা অংশে ভাগ করে নেন । বলা বাহুল্য; সত্‌ সেন 
মহাশয় এইসব আধীনক মণ্ব্যবস্থার জনক । 


শুধু মণ ও দৃশ্যসব্জা নয়, সতেন্দ্র সেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে সবপ্রথম বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে আলোক ব্যবহারের পথটি সুগম করেন । সত সেন-পূরববত 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে আলোক ব্যবহার ঘটোছিল ঠিকই, কিন্তু সে ব্যবহারের মধ্যে 
কোন সুব্শ্ধির পারিচয় ?ছিল না। অরথ্থৎ আঁভনয়ের মেজাজের সঙ্গে সমতা 
রেখে আলোক ব্যবহার করা হতো না। সত; সেন সর্বপ্রথম কোন রঙ থেকে 
ক অথ" বোরয়ে আসতে পারে তা আমাদের জানিয়েছেন। এছাড়া আমাদের 
আলোকসম্পাতের দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যান্তগত বদ্ধ খরচ করে তিনি 
নানারকম দেশীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করোছিলেন। বর্তমান রঙ্গমণ্চের বিশিষ্ট 
বদযতাবদ: ও আলোকপম্পাতের ক্ষেত্রে আঁভনব বোঁশিষ্ট্যের জনক শ্রীতাপস 
সেন আমাদের জানিয়েছেন, 


“তন [ সত সেন ]যে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মণস্থাপত্যের 
কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন, সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের 
যন্দ্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে ষুস্ত থাকার 
সময়ে আমি একটি কক্ষে কালের ধুলোয় জীঁণ” নানা ধরণের বন্্রপাতি 
দেখতে পাই। আমার ওৎসুকা বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পাঁরণত হয় যখন 


(২়)--৯ 
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জানতে পার সেসব ফিছুই সত; সেন আধুনিক প্রপোগ-কোশলকে প্রকাশ 

করার জন্য নিজের পরিকঙ্গনা অনুযায়ী 'নমণি করেছিলেন ।”৫২ 

সত: সেনের মণ্চভাবনা ও দশ্যপাঁরকল্পনা 'বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও 
গবেষণার প্রয়োজন এখনও আছে। রঙমহল ও 'বিশবরূপার পুরোনো 
মণ্কমর্গদের কাছ থেকে সত: সেনের সম্পকে" অনেক কৌত.হলোদ্দীপক 
সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি আবিলদ্বে সংগ্রহ করা আবশ্যক । 
কারণ আগামপীদনের মণ্ড ও দশ্যসত্জা বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণায় 
সর্বপ্রথম সত: সেনের নাম'ট ব্যবহার করতেই হবে। 


॥ মেকৃস্আপ।॥ 


অঙ্গরচনা বা মেক-আপ” বিষয়ে আমাদের অদুরদার্শতার নিদর্শন আজ-ও 
আছে, সোঁদনও ছিল। অপরেশচন্দ্র প্রমূখেরা উনাবংশ শতাব্দীর প্রচালত 
ও গতান[গাঁতক “মেক-আপ+ ও সংজীব ব্যবহার করেছেন। 'শিশিরকমার 
ছান্রাবস্থায় “জুলিয়াস সীজার* আঁভনয়কালে “মেক-আপ” বা সংজীব সম্পকে 
ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারের স্াল্নধ্যে আসার পর 
থেকে তাঁকে এ নিয়ে িশেষ ভাবতে দেখি না। যতোদর জানি, শিশিরকুমার 
“মেক-আপ? ও সংজীবের বঠাপারে নির্ভর করতেন ভাড়া করা অঙ্গরচনা- 
কারীদের ওপর । (যাঁরা আজও নানা কোম্পানীর ছায়াছত্রতলে একচোঁটয়া 
আধিপত্য বিস্তার করে আছেন বঙ্গীয় রঙগমণ্ে ।) 'বাভন্ন চরিন্তরাভিনয় করার 
জন্য শাশরক্‌মার কোন: কোন্‌ ধরণের "মেক-আপ' নিতেন তা বূঝে নেবার 
জন্য বিস্তর ছবি আজও সুলভ, একাধিক প্রত্যক্ষদশ। আজও বতমান। এ 
থেকে আমাদের অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে ষে অঙ্গরচনার ব্যাপারে 
এবং অবশ্যই সংজীব বাবহারে নতুন সাড়া জাগানো তাৎপর্য! খ্জে বার করতে 
পারেনান 'শাশরকমার | 

আসলে এ যুগে উন্মবিংশ শতাব্দীর মতোই ব্যন্তিগত ভাবে কোনো 
কোনো আঁভনেতা “মেক-আপ” সংজীব প্রভৃতির ওপর থোচিত দৃষ্টি দিতে 
পেরেছেন।*" িশ শতকের প্রথমার্ধে অঙ্গরচনা ও সংজগীব 'বন্যাসের ক্ষেত্রে 
যান প্রায় আঁদ্বতীয় ছিলেন তাঁর নাম অহীন্দ্র চৌধুরী । সুচতুর নট অহীন্দ 
চৌধুরী সবাঁদক থেকে নিজেকে যথাথ আভনেতা করে গড়ে তোলবার জনা 
( বাঁচিক, আদ্গক১ আহার্ধয ও সাত্বিক) সবাঁদক থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। 
রঙ্গমণ্চের সাধারণ ইতিহাস পাঠে আমরা যে সব তথ্য সংগ্রহ কবতে পেরোছ, 
যে সব সমালোচনা আহরণ করতে পেরেছি -তাতে দেখ অহান্দ্র চৌধুরাঁ 
বারবার প্রশধাঁসত হরেছেন অর্থবহ অঙ্গরচনা ও সংজীব ব্যবহারের জন্য। 
একালের 'বাঁশপ্ট দুই নট্যান[রাগী ব্যান্ত সম্প্রাত প্রকাশিত একটি গ্রন্থে 


বাঙালী মধাবিত্বের থিয়েটার ১৩১ 


“সাজহান' নাট্যাভনয়ে ব্যবহৃত অহীন্দ্র চৌধুরীর মেক আপ ও সংজীবের 
অনুপংখ বর্ণনা 'দিয়েছেন ॥ প্রয়োজনবোধে সে বণনা তুলে ধরছি-_ 

“অহীম্ছ চৌধুরী সাজাহান-এ দূপ্রকম পোষাক পরতেন । প্রথম দৃশ্যে 
গযননাগ্গাঁটি যথেষ্ট থাকত । অরগ্যাশ্ডির মোগলাই কাবা, তার নীচে একটা 
বেনারসী ব্লোকেডের জ্যাকেটের মতো, এটা ছিল--লাল।॥ পায়জামা যেটা 
পরতেন সেটাও ছিল লাল। ওপরের কাবাটা গল সাদা। বন্দী হবার 
দৃশ্যে-_জ্যাকেটটা খুলে রেখে--তার বদলে পরতেন আর একটা জ্যাকেট -. 
শাটনের তৈরী । সেটা ছিল ক্রীম কালারের । আর শেষের দিকে পরতেন _ 
অন্য পোশাক ॥। ভেলভেটের কাবা-ফার বসানো । রঙগুটা ছিল যাকে 
বলে-রাসেট কালার--্চকলেট নয় গোল্ডেন ব্রাউন বলা যেতে পারে। 
কালো ফার দেওয়া থাকতো আর বাঁধবার জায়গায় ছিল সোনালী ঘৃ্টি 
দেওয়া টাসেল। ...পায়জামা তখন পরতেন সাদা । কাবাটা বেশ লম্বা ছিল 
বলে, পায়জামার নীচেকার একটু অংশ মান্র দেখা যেতো । পোশাকটিতে 
আর কোন জাঁকজমক ছিল না। 

ধপধপে সাদা ক্রেপের চুল থাকত ঘাড় পর্যস্ত। ঘাড়ের কাছে গোটানো । 
ব্যাকব্রাশ করা ॥ দাঁড়িটা এ ধপধপে সাদা ক্রেপ দিয়েতৈরী। চুলের সঙ্গে 
মিলিয়ে । আর দাঁড়র সঙ্গে গোঁফ ও ভ্ুর থাকত পুরোপার মিল । ওই 
ধপধপে সাদা ॥”?5 98 

এতো বলা গেল অহীন্দ্র চৌধুরীর ব্যান্তগত কৃতিত্বের কথা। কিন্তু 
একজন আভনেতাকে দিয়ে তো আর গোটা বূগের বিশ্লেষণ চলে না। 
কাজেই স্বীকার করা ভাল, অঙ্গরচনা বা মেক-আপ' ও সংজীব ব্যবহারের 
দক্ষতায় আমাদের প্রুয়োগাচার্যদের অদূরদশি“তার নজির থেকে গ্েছে। 


॥ অভিনয় ॥ 


রঙ্গমণ্ের কাছে সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা সুআভিনয় দেখতে চাওয়া । 
এর সঙ্গে ভালো ঘটনাবহুল আখ্যান থাকলে তো কথাই নেই। একাধিক 
ববী যান দর্শক. আমাদের কাছে বলে থাকেন যে তাঁরা গত বূগে একাধিক 
স্ু-আভিনয় দেখেছেন । স্মৃতিচারণার 'সময়ে তাঁরা দুই চক্ষু বিস্ফারিত 
করেই সে কথা বলেন। শুধু সাধারণ দর্শকেরা নয়, এষুগের বিখ্যাত 
নাট্যপারচালকেরাও বিগত যৃগের নট-নটীদের স্মৃতচারণা করতে গিয়ে 
আন্তারক শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এ থেকে আমাদের দ় প্রত্যর 
জন্মেছে ষে, গতযগের রঙ্গমণ্ডে কিছ: লুআঁভিনয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপিত আছে-_ 
নানাবিধ বাধাবিদ্ন আতিক্রম করেও । আমল কথা, 1গরিশোত্তর কালেও বঙ্গীয় 
রঙ্গমণ্ের একমান্ত মম্পদ আভিনেতৃ-সম্প্রদায় । “নামভূমিকায়' অথবা শ্রেচ্ঠাংশে, 


১৩২ বাঙাল? মধ্যবিদ্বের থিয়েটার 


ভালো অভিনেতা থাকলেই পণ" প্রেক্ষাগৃহ হয়েছে-এমন দৃষ্টান্তের অভাব 
সে ধৃগে নেই। 
১৯২১ থেকে ১৯৯৪৪এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ও আভিনেত্রীদের 
তালিকাটি এই রকম-_ 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধকানম্দ মুখোপাধ্যায়ঃ নরেশ মিত্র, গিতনকড়ি 
চক্রবর্তী, নিম“লেম্দু লাহিড়ী, দুগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবি রায়, ভূমেন 
রায়ঃ রতান বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ সিংহ, ইন্দ্ভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
কৃষচন্দ্র দেঃ দগপ্রিসল্ন বনু, হরলাল ভট্রাচা১ কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যোগেশ চৌধুরী, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায় 
ছবি বিশ্বাস, কান বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অহীন্দ্ু চৌধুরণ ও 
শিশিরক্‌মার | 
কৃভাবিনী, নগেন্দ্রবালা, প্রকাশমাঁণ, জুবাঁসনী, আশালতা, শশীমহখী, 
আঙ7-বালা, রেণুবালা, সুশীলাঙ্গন্দ্রী, নীহারবালা, সরষবালা, 
ইন্দুবালা, চারহবালা, 'নিভাননী, আশ্চর্ধময়ণ, শেফালকা, চারুশীলা, 
উমাশশন, শান্তি গুপ্তা, রাণীবালাঃ কংকাবতণ সাহু ও প্রভাদেবী । 


আঁভনেতা ও আভনেত্রীদের এই তালিকা থেকে কয়েকজনের কথা বিশেষ 
করে বলা দরকার ; এদের আভনয়শিজ্পের ব্যাখ্যা দিলেই আমরা আঁভনয়ের 
মান সম্পর্কে অবাহিত হতে পারব । আমাদের এই আলোচনায় নতুন করে 
শিশিরবাবু বা অহীন্দ্র চৌধ;রণর প্রসঙ্গ উখযাপন থেকে বিরত থাকছি । 


_জঅভিনেতা-__ 
[0] অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


আঁভিনেতা 1হসেবেই অপরেশচন্দ্র রঙ্গম সেবায় আত্মীনয়োগ করেন। 
গাঁরশযুগেই তাঁর প্রতিভার উচ্ভাস হয়, পরবর্তাকালে আট" থিয়েটারে 
অপরেশচন্দ্রের বিকাশ । অপরেশচন্দ্র ক রকম আঁভনয় করতেন তা জানবার 
জন্য আমরা 'হিজ মাস্টারস ভয়েসের কয়েকটি রেকড বাজিয়ে শুনোছি।৫« 
আমাদের শ্রুতির আঁভন্ঞতা এবং 'বাভন্ন পন্রপান্নকার সমালোচনা থেকে 
বুঝতে পাঁরঃ আঁভিনেতা অপরেশচন্দ্র কণ্ঠস্বরের এধ্বর্ষে ও আবৃত্তির যাদুকর 
প্রাতভার গদণে 'বিশেষ ভাবে প্রশংসিত । উদারা, মূদারা, তারা পন্ত 
1বতানিত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং আঁভনয় রীতি ছিল দমক দেওয়া । বীর ও 
হাস্যরসাত্মক চরিত্রে তিনি কৃতিত্ব দোখয়েছেন। তবে শেষ দিকে 1তাঁন খল 
চরিন্রেও সাঠক রূপদান করেছেন। অপরেশচন্দ্র আঁভনয়ের জন্য মাঝে মাঝে 
স্হলতার আশ্রয়ও 'নয়েছেন। 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৩৩ 


গিরিশচন্দ্র ও অদ্ধেন্দুশেখরের মহলা দেখার সৌভাগ্য হলেও) আভিনয়- 
শিক্ষক অপরেশচন্দ্র অগ্রজদের পদাংক অনুসরণ করতে পারেনীন॥ বিশেষ 
করে আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সময়ে তান অনূজ 
আঁভনেতাদের নটের গাঁতাঁবাধ ?ি হওয়া উঁচত তা দেখিয়ে দিতেন না। 
তবে গলা তৈরীর ব্যাপারে তার 1িবশেষ নজর গল ; গদাই মাল্পকের বাগান 
বাড়তে 'তাঁন দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুকুরে গলা পর্যস্ত ডুবিয়ে স্বর 
প্রক্ষেপ শেখাতেন এ তথ্য আমরা পেয়েছি । শ্রীষন্ত আঁখল নিয়োগ (স্বপন- 
বুড়ো ) অপরেশচন্দ্ের অভিনয় ও আভনয় শিক্ষণ ব্যাখা করতে গিয়ে একাঁট 
প্রবন্ধে লিখেছেন : 

“পরবতাঁকালে আঁভনেতা জহর গাঙ্গুলীর মুখে শুনোছ' নাট্য শিক্ষাদানে 

অপরেশচন্দ্রের একটি 'শীনজত্ব মুন্সীয়ানা ছল- যা কারো সঙ্গে মিশে যেত 

না। অপরেশচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক খেতে খুব ভালোবাসতেন । বহু 

অভিনয়ে 'তাঁন তাঁর এই বিশেষ তামাক খাওয়াটা কাজে লাগাতেন ।” «১ 


7 বাধি ক্গানন্দ মুখোপাধ্যায় 


রঙ্গমণ্ডে প্রথমাবিভবেই যাঁরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে নট ও 
পাঁরচালক রাঁধকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম অন্যতম । ১৯২২ সালে মিনাভার 
মণ্ডে রাধিকানন্দ চন্দ্রগ্‌্প্ত' নাট্যানুজ্ঞানে আ্টিগোনস্‌ চরিত্রে অবতীণ হন। 
গেঁণ চরিত্রে রূপদান করেও তিনি দৌহক ভাঙ্গমায়ঃ মৌখক ভাবের ব্যগনার 
এবং সংলাপ উচ্চারণের মৌলিক কৃঁতিত্বে দর্শক সমাজকে একি নতুন 
আণ্টগোনস- উপহার দেন। স্টার (আর্টএর ছন্রতলে ) ও মনোমোহন 
থিয়েটারে থাকাকালীন একাধিক চাঁরন্রে রূপদান করেন' রাধিকানন্দ | 
প্রত্যক্ষশ'রা বলে থাকেন যে, মণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাধকানম্দ 
নাটকের চাঁরন্র হয়ে উঠতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভগ্ন, কিন্তু উচ্চারণ ছিল 
িশুম্ধ। আভিনয়ে আবেগের বদলে মনন প্রয়োগ করতে ভালোবাসতেন 
[তাঁন। ইঙ্গ-বঙ্গ চবিন্রে বা ণসারও-কাঁমক" ভূমিকায় রাধিকানন্দ অগ্রাতিদ্বন্্াঁ 
ছিলেন। অপরিণত বয়সে দুরারোগ্য ক্যানসার” রোগে তাঁর মত্যু হয়। 


7 নরেশ মিত্ 


আদালতের তথাকাঁথত সম্মানজনক পেশা ত্যাগ করে ধান সানন্দে নটের 
বাঁত্ত গ্রহণ করোছলেন তাঁর নাম নরেশ িন্র। পেশাদারী মণ্ে (মিনাভায়ি) 
নরেশ মিন, রাঁধকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দেন । নরেশ মিত্রের প্রথম 
সৃষ্টি চাণক্য' ॥ ইউীনিভার্সট ইনাস্টটিউটে নরেশ মিন্রকে “কাত্যায়নে'র 
ভাীমকায় অবতীর্ণ হতে দেখা 'গিয়োছিল "াণক্য' 'িশিরকমারের পাশে । 
আর্ট থিয়েটারে যোগদান করার পর আঁভনেতা নরেশ মন্ত্র তাঁর প্রাতভা 


১৩৪ বাণ্ডালী মধ্যাবন্তের 1থরেটার 


[বিকাশের সুযোগ পান। কণাঁজন' নাটকের “শকৃনি' নরেশ মিত্রের স্মরণীয় 
সৃন্টি। এই আর্টে থাকাকালীন নরেশ মন্ত্র চন্দুগুঞ্ত* নাটকের “কাত্যার়ন' 
ও “সরলা” নাটকের 'নীলকমল*'কে অক্ষয় করে রাখেন। নাীঁলকমল চাঁরন্রটির 
নতন ব্যাখ্যা 'দিয়েছিলেন তিনি । অভিনেতা নরেশ মিন্ত যখন নীলকমল 
সাজতেন তখন দর্শককে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে 'দিতেন না ষে নীলকমল একি 
প্রগল্ভ ও স্থল চীরন্ত। সংক্ষযদর্শঁ নরেশ মি নীলকমলের বেদনার দিকটি 
সবলে ধরতেন। “পদমআঁখি আল্ঞা দলে পদমবনে যায়” বলে যখনই নীলকমল 
বেহালায় হাত দিত এবং যখনই ভাঙা বেহালাট বিদ্রুপ করে উঠত তথন 
নরেশ মন্ত্র যে আভব্যান্ত দিতেন (চোখে ও মুখে) তা দর্শকসমাজ বহুকাল 
মনে রেখেছেন এবং উত্তরাধকারী হিসেবে আমরাও জানতে পেরোছ। 

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত নরেশ মিত্রের আঁভনেতা জীবনের গোরবময় 
কালটি আতবাহত হয়। এই সময়ের মধ্যে তানি যে-কটি চারন্রে রূপদান 
করেন তার মধ্যে স্মরণীয় পাঁচটি হলো -ধিহারী ( মহাঁনশা ' কালীনাথ 
( পাঁতিব্রতা )১ দিতেন ব্যানাজ (বাংলার মেয়ে )১ অমর মাস্টার (পথের সাথী), 
পান্বাব (গোরা )। 

খবতন- নরেশ মিন্রের কণ্ঠস্বর ছিল নাকি জুরের, চোখের দৃষ্টি ছিল 
প্রখর । নাকি সুরে কথা বললেও প্রেক্ষাগহের শেষ সারিতে বসে তাঁর 
কণ্ঠ শোনা যেত। ( অন্তত, তাঁর পাঁরণত বয়সের অভিনয় দেখে আমাদের সে 
কথা মনে হয়েছে।) সুরবাজত সংলাপ উচ্চারণ করতেন তান এবং সে 
আঁভনয় দেখে আমাদের মনে হয়েছে আভনয়ের যান্তিক পদ্ধাতিকে মনে প্রাণে 
ঘৃণা করতেন নরেশ 'িন্ব। এঁদক থেকে তাঁর সঙ্গে কতকটা যেন যোগেশ 
চৌধুরীর মিল খখজে পাওয়া যায় । 


[] ভিনকড়ি চক্রবস্তী 


অধুনা অনালোচিত ও স্মতিল:ুপ্ত আঁভনেতা (বিগত কয়েক দশকের 
খ্যাতকীঁত নট ) 1তনকড়ি চক্রবতঁ'র নামটি সম্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করাছি। 

আর্ট 1থয়েটারে দীর্ঘকাল এই নট একাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্রে র্‌পদান 
করেছিলেন-__দানীবাব,, অপরেশচম্দ্র, অহীম্দ্র চৌধুরী ও নিমলেম্দ; লাহড়ীর 
পাশাপাশি । ?তিনকড়ি চরুবতাঁই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চের প্রথম কর্ণ । অতঃপর 
তাঁকে আমরা দুলাল (“বালদান” ) মীরজুমলা (গোলকুণ্ডা' ), 'বিদষক 
( জনা” )১ অক্ষয় ( পচরকুমার সভা”), শশিভূষণ (“সরলা”), ডান্তার 
( গৃহপ্রবেশ' )১ চণ্ডীদাস : চণ্ডীদাস ), ধনঞ্জয় ( পাঁরন্রাণ” ) নথংরো 
( 'মন্মশীন্ত” ) প্রভাতি চাঁরন্রে রূপ দিতে দেখি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
নানাধরণের চাঁরন্রে তান রুপ দিতে পারতেন । এবং যে সমস্ত চিনে তান 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৩৫ 


রংপ দিয়েছেন পেশাদার রঙ্গমণ্ডে সেই চারিন্গীল খুবই িতাকতি। তিনকাঁড়- 
বাবুর বদুষক' (জনা ) অভিনয় দৃণ্টে ১৯২৫ সালের ২৯শৈ জুন 'অমৃতবাজার 
পান্রকা” লিখেছিল, 
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7 যোগেশ চৌধুরী 


নাট্যাধনায়ক 'শিশিরকুমারের দাঁকিণহস্ত স্বরপ হয়েও নট ও নাট্যকার 
যোগেশ চৌধুরা মহাশয় সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাতে আভনয় করতেন । বলা লাহুলা, 
সে আঁভনম়ের সঙ্গে গ্লিরশষগের কোনো সম্পক হিল না। একালে গঙ্গাপদ 
বসুর আঁভনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কতকটা যোগেশ চৌধুরীকে অনুমান 
কয়ে নিতে পারবেন । যোগেশ চৌধুরীর চেহারা এবং অভিনর "মমতাকৌশল 
নায়ক চাঁরত্রে আবোঁপিত হতে পারোঁন। “কিন্তু কখনও খল চরন্রে ('রমা'র 
গোবিন্দ গাঙ্গলণী ), কখনও ীনবেধি ( ঘাঁটরাম ডেপুটি ) চরিত্রে, আবার কখনও 
ভাঁড় ( আলমগীর এর রাম সং) চরিত্রে নজেকে বেশ সাজয়ে নিয়েছেন। 
নানা ধরণের চাঁরন্রে রূপদান করার 'বিরল প্রাতভা ছিল তাঁর। নিজেরই 
নাট্যরুপ দেওয়া “মহাঁনশা” নাটবের এক গ্রাম্য সুদখোরের ভূঁমকায় অবতীর্ণ 
হতেন তীন। বদমেজাজী এই সদখ্যের চারঘাট যোগেশনন্দ্রের ব্যাখ্যায় 
আমাদের সহানভ্ীত আকষণ করেছিল। যোগেশ চৌধুরী তাঁর আঁভনয়ের 
ব্যাখ্যা মারফত দর্শককে বুীঝয়েছেন যে “দেখো এই সুদখ্যের মানুষটির মধ্যেও 
একটা গ্রোপন ক্ষত আছে। তোমরা তাকে বোঝবার চেষ্টা করো । জনৈক 
প্রতাক্ষদশ+ লিখেছেন, “বাংলার মেয়ে নাটকে নিজ কন্যার শোচনীয় মৃতু 
দর্শনে ঘভিবানী, ভবানী ; চলে গোঁল মা 2-এই সধাক্ষপ্ত সংলাপ উচ্চারণের 
1ক তুলনা আছে 2 খুব ঘড় আঁভনেতাও এর.গ স্থলে গলা কাঁপাইয়া, উহাতে 
কুম্দনের আভাস আ'নিবার চেষ্টায় একাঁট বিশ্রী কাণ্ড কাঁরয়া বাঁসতেন। কিম্তু 
যোগেশচন্দ্র ঃ কত সহজভাবে কত নিদারণ বুক ফাটা কথাই না বাঁলয়া 
যাইতেন। মনে হইত অশ্রুর উৎস শ:কাইয়া গেছেঃ আছে শুধু মর্মদাহকারী 
তপ্ত দীর্ঘ*বাস, সংলাপ ছলে তাহারই ষেন একটা বক্ষ 'িদশণ* কাঁরয়া বাঁহর 


১৩৬ বাঙালী মধ্যাবত্তের €থয়েটার 


হইয়া আসিল।৮:" একালের প্রয়োগাচার্য শ্রীশম্ছ গমন ণকছ; স্মরণীয় 
আঁভনয়+ শঈর্ষক প্রবন্ধে যোগেশ চৌধুরীর আঁভনয়ের এই বিশেষ বৌশন্টোর 
কথা সাবস্তার উল্লেখ করেছেন। আমরা শ্রীশচ্ভুঁমন্রের অভিমতকে অত্যন্ত 
দায়ত্বশীল মন্তব্য বলে ববেচনা করি । এবং সেই কারণে আঁভিনেতা যোগেশ 
চৌধ:রণ সম্পকে" আমাদের সবশেষ মন্তব্য-_“ীতাঁন আমাদের এীতহা? | 


7 মনোরপ্তন ভট্টাচার্য (মহ । 


যান বিগত যুগের পেশাদারী আঁভিনেতা হয়েও বর্তমানকালের অপেশাদার 
আঁভনয়ধারা ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত হতে পেরোছলেন মনোরঞ্জন 
ভট্রাচাষ" তাঁর নাম । পেশাদারণ মণ্ের নানা উচ্ছৃঞ্খলতার মধ্যে থেকেও যান 
চাঁরান্রক ভদ্রতা বজার রাখতে পেরোছলেন 'তাঁনই আধ,ঠনকদের "প্র নেতা 
“মহা | 

১৯২৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'স'তা” নাটকে বাজ্মণাকর ভ্ীমকায় সর্বপ্রথম 
কলকাতা শহরে তাঁর মণ্টাবতরশ । এবং এই আভনয় রাত্রি থেকে নাট্যরীসিক 
মহলে তান “িহাঁধ'* নামে আঁভাহত হন। মনোরঞ্জন ভট্রাচা সম্পকে বলতে 
গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধূরী, ?লখেছেন “শশিরক,মারের সঙ্গে থাঁকয়াই 
আতি অন্প যে কয়জন আভিনেতা, 'শাশিরকুমারের সমকালেই খ্যাতিমান 
হইয়াছিলেন, শ্লীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁহাদের অন্যতম । অথচ সবাঁপেক্ষা 
আশ্চযের বিষয়, এই যে গ্রীমনোরঞ্জনের আভনয়ে শিশিঞকুমারের অভিনয়- 
ধারার প্রভাব এত অল্প যে, নাই বাঁললেই হয় ।” 

সম্পূর্ণ অন্তম্খণী আঁভনেতা ছিলেন মহষি'। দৃষ্টি থাকত সবদা 
আঁভনত চরিত্রের ওপর । দর্শক মনোরঞ্জনের সস্তা পথ তানি বেছে নেননি । 
রাঁসকচিত্ত তাঁর আঁভনয়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। হাস্যরসের ভামকায় তানি 
ষথেন্ট সংযত থাকতেন, আবার করণরসের ভ্যামকায় 'নথণত সংযমের শাসনে 
অভিনয়কে বাঁধতেন । “মহযিণ্র স্মরণীয় অভিনয়ের স্মারক হয়ে আছে “মর্দন 
ঘোষ, রসিক, ভাঁড় দত্ত, রান মাঁণিক্য, বালক, রজনীনাথ, সত্যপ্রসন' প্রভাতি 
চারত্রগ;লি। মনোরঞ্জন ভট্টাচাষেণের স্মরণীয় আভনয়ের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে 
শম্ভু মিত্র লিখেছেন, 


“মাটির ঘর* নাটকে মহষি-***-.অভিনয় করতেন সত্যপ্রসম্নের । তিনিই 
এঁ মাটির ঘরের কতাঁ। তাঁর এক মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করে । 
তখনো সতাপ্রসম্ন অনাকে বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বাস হারাতে 
নেই, রান্নি যতো অম্ধকারই হোক একদিন তারপরে সকাল হবেই । কিন্তু 
তাঁর জীবনে সে-সকালটা আর এলো না। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁর আর 
এক মেয়ে পাগল হ'য়ে গেলো এবং পনত্রপ্রতিম যে জামাই সে মারা গেলো । 


বাঙালী মধ্যাবত্ের 1থিয়েটার ১৩৭ 


তখন সেই বুড়ো সত্যপ্রসম্ন ওপরের 'দিকে তাকিয়ে বলে, তব: আম কাঁদবো 
না। তুমি আমায় কাঁদাও দোঁথ_ স্টপ, তমি আমাকে কাঁদাতে 
পারবে না। 


সৈই সময়ে মহার্ধর সেই বিশাল চোখদ;টো যেন উদ-ভ্রান্তের মতো তাকাতো। 
চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে ফুটে উঠতো । তাঁর ঠোঁট বে'কে যেতো । 
আর অতো বড়ো শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপতো। একটা অস্থাভাবক 
কণ্ঠে তান বলতেন-- তুম স্ট:1%ড»_ তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না... | 


এই আঁভনয় দেখে লোকে মধ হতো । কেন? সংযত অভিনয়ের 
জন্যে মহির খ্যাত ছিলো । "তান কখনো বাড়াবাঁড় ক'রে উচ্ছাস প্রকাশ 
করতে পারতেন না। সেটা তাঁর চারন্রেই ছিলো না। তাহ'লে কা প্রকাশ 
হতো নাটকের "ই আঁম্তম লাইনগুলোয় যে আমাদের বকের মধ্যেটা ভয়ে 
শ-কিয়ে সেতো 2 আমরা কাঁদতুম না। কিন্তু আমাদের গলার কাছটার 
লাগতো, ঢোক গিলতে কষ্ট হ'তো।” 


শম্ভু মিত্রের এই স্মতিচারণায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি স্পষ্ট ছ'বি 
ফ-টে উঠেছে । 'কিম্তু শুধহ কি একটি ছবিই আমরা পেয়োছ ? এ প্রশ্নের উত্তরে 
বলব, ষোল আনার ওপর আরো দ* আনা পেয়োছ- একেবারে আঠারো আনা । 
কারণ, শশ্ভু মিত্রের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়-_ ক. মহার্ধর অভিনয়ে গল সংষম 
খ চাঁরন্র ব্যাখ্যা দেওয়ার স্বকীয় পন্থা ও গ আধানকতা। মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য প্রমখ অভিনেতারাই সর্বপ্রথম %172৮108]  6০৪৮৮৮ বা 
1121)01)15511* অভিনন প্রথা থেকে বোরয়ে আসেন । নবনাট্য-আম্দোলনের 
প:রোধারা সেই কারণে এ*দের কাছে বিশেষভাবে খণ।। 


2 নির্মলেন্দু লাহিড়ী 


বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে 1176510711118৮৮এর চরম বিকাশ যাঁরা দেখিয়েছেন 
তাঁদের মধ্যে বাণখীবনোদ 'নিমলেম্দু লাহড়ীর নামটি প্রথমেই আলোচ্য । 
নাট্যকার 'দ্বিজেষ্দ্রুলালের ভাগিনেয় নিমলেন্দ, লাহিড়ী পেশাদারগ রঙ্গমণ্ের 
সংস্পশে আসেন ১৯২২-এ। এর পর নানা সময়ে তিনি তখনকার প্রাসম্ধ 
1থয়েটারগ্ীলতে কাজ করেন। বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে শাশরকুমার যেমন আলমগীর, 
অহীদ্দ চোধূরী -সাজাহান। িমলেন্দ লাহিড়ী তেমাঁন ওরঙ্গজজেব বা 
1সরাজদ্দৌলা । রোমাশ্টিক নায়কের ভূমিকায় রোমাপ্টক ধরণের অভিনয় 
করতেই অভ্যান্ত ছিলেন নির্মলেন্দু বাব । তাঁর আবাত্তর খুব খ্যাত ছিল। 
সঙ্গে ছিল বাকাবিভূতির গুণ । এই বাকবিভতির জোরে তিনি দর্শকদের 
মন্ত্রমণ্ধ করে রাখতেন। অভিনয়ের মধ্যে যে একটা কাব্য থাকে; একটা 


১৩৮ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


আবেগমল্য থাকে-নিমলেম্দু লাহড়ীর আঁভ্নয়ে তা ধরা যেত।* 
ণনম'লেম্দ লাহড়ীর আভনয়ের সাফল্য এবং ভ্রুটি িদেশি করতে 'গিয়ে 
সমালোচক লিখেছেন, 

“ঁনমলেন্দু লাহিড়ী মহাশয়ের ীসরাজের ভীমকা। সিরাজ তার 
অগাত্যদের কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আবেদন করছে মাতভুমির 
সম্মান রক্ষার জন্যে ॥ *** নিম“লবাবু বললেন দোলা 'দিয়ে আবাত্ত করার 
মতো করে। এ বাংলা "হিন্দুর না,_গলাটা আর এক পদাঁ তুলে বললেন, 
এ বাংলা মুসলমানের না,_তারপর আরও তুলে বললেন, 'মাঁলত হম্দ:- 
মুসলমানের মাতৃভম--চীংকার ক'রে বললেন--গুলবাগ এই বাঙলা । আমি 
অনুভব করলাম যে দর্শকদের মধ্যে ষেন একটা 'বদত্যতের শিহরণ খেলে 
গেলো । আমার নিজের ব্দাদ্ধ এই আঁভনয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে”, 
কিন্তু আমার মাংসপেশী আমার স্নায়তন্ত্রী যেন মোহগ্রস্ত হ'লো ।” 

একজন বাদ্ধমান নাট্যাচার্ধকে মোহ্গ্রপ্ত করতে পেরেছেন--িামণলেশ্ন 
লাহিড়ী আপন আবৃত্তি কৌশলে, আপন ইমোশান* সান্টর মোচড়ে, পেশাদান্দ 
নটের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আর কা থাকতে পারে ? 

অনেকে বলে থাকেন নিম“লেন্দঃবাবহ শিশিরকুমারকে সহ্য করতে পারতেন 
না। কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়ে বলে থাকেন নিম“লেন্দুবাব্‌ শাশির- 
কুমারের চাইতেও বড়ো আভনেতা। কথাটির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য 
মহেন্দ্র গুপ্তের একি আঁভক্ঞরতা উদ্ধৃত 1হসেবে ব্যবহার করাছি। 

“আমার উত্তরা নাটক নিয়েই নিমলেন্দূর সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচর় 
ও ঘাঁনভ্ঠতা। এই বইখাঁন ছিল ও*র অত্যন্ত পপ্রয়, অজরনের ভূমিকায় উীন 
অভিনয় করবেন বলে বইখান তুলে রেখোঁছলেন । নাটকখানিকে মণ্স্থ করবার 
পথে নানা বাধাবিদ্ উপাস্থিত হতে নির্মলেন্দ আমায় একাঁদন দুঃখ করে 
বলেন ঃ 

-আমার দ্বারা উত্তরা অভিনয় সম্ভব হল না। অথচ প্রাণ ধরে এ বই 


* িমলেন্দ্‌ বাবু 'ঘিজেন্দ্রলালের ঘাঁনষ্ঠ আত্মীয় এবং “সংরধামে'র বাসিন্দা 
হয়েও মনে প্রাণে ছিলেন শীরশ শিষ্য । একবার একাঁটি পন্তে মাতুল 
গঘজেন্দ্ুলালকে 1তাঁন লেখেন, 
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আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পাচ্ছি না। মনে আনন্দ পেতাম এবং 
তোমার লেখাও সার্থক হত যাঁদ একমাত্র 'াশরকুমার এ নাটক আঁভনয় 
করতেন।”?৯ 'নিম“লেম্দুবাবূর এই স্বীকৃতি থেকে তাঁর মনের প্রসারতার 
উদাহরণ মিলতে পারে । 


7 দুর্গাদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যাক্স 


আঁভনেতা ও পাঁরচালক দ-গদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঁট নাট্যরাঁসক দর্শক 
ও বশঘ্বী আঁভনেতাদের কাছে সুবিদিত। মণ্ে একবার যাঁরা দগাঁদাসকে 
দেখেছেন তাঁরা কোনো'দনই তাঁদের "প্রয় আঁভনেতাকে ভুলতে পারেনানি। 
এর কারণ বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে যে কয়েকজন মষ্টমেয় আঁভনেতা নায়কোচিত 
প্রতিষ্ঠা ও প্রাতপাঁত্ত লাভ করেছেন দুগদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁদের 
অন্যতম । আঁভনেতা জীবনের শেষ 'দনাটিতেও 'তাঁন ছিলেন পহরো*। 
আঁভিজাত বংশের সন্তান দুগ্াদাস উত্তরাধকার সনে পুরযোচিত সুঠাম 
দেহের আঁধকারী ছিলেন । তাঁর গভীর কালো চোখ তাঁর চলাফেরা, কুঁণ্চিত 
কেশদাম ও এই সঙ্গে অনবদ্য গদ্য আবাৃত্তি-সব মলে দগার্দীাস "দ্বতীয় 
রূহত। 

১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটারে ( আট্টএ ) “কণজিন' নাট্যানূজ্চানে দগাঁদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় গবকণ্ণের ভ্যামকায় প্রথম মণ্ডাবতরণ করেন। পরে আটের 
ছায়াছন্রতলে “ঁচরকুমার সভা* “আলমগীর প্রত্তীত নাট্যানষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করে খ্যাঁতমান হন। একাধক মণ্ডে দুগরদীস আঁভিনয় করেছেন । স্টার, 
ধিনাভা, রঙমহল, রঙমহাল, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতন প্রভীতি রঙ্গমণ্ের সঙ্গে 
তাঁর নামটি নানা সময়ে যুক্ত হয়। শচীন সেনগুপ্তের “কাঁটা ও কমল" নাটকে 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যয় শেষ অভিনয় করেন। 


দুগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও অনেকের কাছে একজন আঁভনেতা মাত্র 
নন, একটি প্রবাদও বটে। দ:গা্দাস চরিত্রে একধরণের িনজংয্ানী ছিল। 
এই “ডনজ;য়ানী' তাঁকে প্রবাদে পাঁরণত করেছে এবং গদ্য রচনায় সাবশেষ 
গ্রাণিত করেছে। 

ডনজংয়ান দূর্গদাস একবার বর্ধমান স্টেশনে তখনকার ম.খ্যমন্ত ফজলুল 
হক সাহেবকে প্রথমশ্রেণীর 'নার্দন্ট (ট্রেনের) কামরায় উঠতে না ?দয়ে 
(মখ্যমন্ত্রীর একজন পা*বচিরকে ) বলোছিলেন, 


*__-কী ভাবছেন? পুলিশ ডেকে বিশেষ সুবিধা হবে না-_কারণ 
আপনাদের পক্ষে রয়েছে পাঁলশ আর দূগদাসের পক্ষে রয়েছে প্র্যাটফমের 
এই জনসমন্র'*** 


১৪০ যাঙালী মধ্যবিভ্ের থিয়েটার 


দু্গাদীসের এই আচরণকে কোনো সুস্থ মান্ষই সমন করবেন না; তবে 
এই উন্তি থেকে শিল্পীর আত্মপ্রত্যয় ও ডনজ;য়ানী মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি। 
নিজের আঁভিনয় কমের ওপর গভশর আস্থা ছিল বলে, দশ'কদের ওপর 
অসন্তব প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন বলে--দুগ্াদাস মণ্চকে মণ্চ বলে মনে 
লরেনন। আভনেতা ও পরিচালক ( নাট্যকারও বটে ) মহেন্দ্র গ:প্ত লিখেছেন, 
“কোনো একটি নাটকে প্রেমের দৃশ্য অভিনয় কাঁচ্ছলেন দগার্দাস। পেছন 
দিক থেকে একজন দর্শক বলে উঠলেন ৪ “লাউডার 'প্লিজ'। দহগাঁদাস 
একবার সেই 'দিকটায় তাকিয়ে নিয়ে নায়িকার সঙ্গে চীৎকার করে প্রেমালাপ 
নুরু করলেন । তারপর হঠাৎ থেমে দর্শকদের পানে তাকিয়ে বলেন £ 
--এভাবে প্রেম করতে আমারও অস্থাস্ত বোধ হচ্ছে, নায়কাও প্রেম কাঁচ্ছি 
না ধমকাঁচ্ছ বুঝতে না পেরে নাভস হয়ে ঘেমে উঠেছেন। আর 
আপনারাও নিশ্চয় এ আভিনয়ে খুসী হচ্ছেন না। কারণ ব্যান্তগত 
জীবনে আপনারাও যখন প্রেম করেন চেশচয়ে পাড়ার লোককে জানিয়ে 
করেন না, ঘরের পর্দা ফেলে বা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিসফিস: করেই 
কথা বলেন। সুতরাং যেটা এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক -তাই কাঁচ্চ এবার 1৮" ।, 
অভিনেতা দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনাল:প্ক একটি পান্রকায় তাঁর 
জীবনী লিখতে শুর; করেছিলেন । দভগ্যিবশত, লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায় । 
উত্ত অসমাপ্ত রচনা থেকে রোমা্টিক নায়ক দ-গর্দাসকে চিনে নেওয়া শন্ত নয়। 
তাছাড়া গদ্য লেখার হাত'টিও তাঁর নেহাত মন্দ ছিল না । কালাশ মুখোপাধ্যায়ের 
সৌজন্যে প্রাপ্ত দুগাদ্দাসের গদ্য রচনার একটু নমুনা রাখা গেল" 


“যারা জীবনে আঁভনেতা হবার চেম্টা করেন, তাঁদের কাজে, কর্মে” চিন্তায় 
আভিনয় করোছ এমন একি ভাব দেখা যায় । বিশেষ করে এই 'সনেমার 
যুগে একদল কল্পনা-ীবলাসী ছেলে আছে, যারা সর্বদাই মনে করে তারা 
ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আভনয় করছে। এটা তার্দের কথাবা্ত 
হাবভাব থেকে পাঁরজ্কার বুঝতে পারা যায়। তখন আমার অভিনেতা 
হবার প্রবল ইচ্ছা : কাজে কর্মে জাগ্রত 'নাদুত সবসময়ই স্বপ্ন দেখাছ 
আম অভিনেতা, আম আটিস্ট ! অন্ধকার রাত, সামনে বিস্তৃত জলরাশি, 
তার ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে পাড়ে। এমন রোমাণ্টিক পারাস্থিতির 
মাঝথানে দাঁড়িয়ে, আম যাঁদ 'বিচ্বমঙ্গল হয়ে না যাই ত* আমার আঁভনেতা 
হবার ইচ্ছেই বৃথা ।* 


0 ভূমেল রায় 


কোন 'দিক থেকেই বড়ো মাপের অভিনেতা ছিলেন না ভূমেন রায় । তবে 
মগমালিকের কাছে নয়, দশকের কাছে ভূমেন র্লায়ের একটা আলাদা পারচন় 


বাঙালী মধ্যাবত্তের 'থিয়েটার ১৪১ 


ছিল। এর কারণ কতকগুলি বিশেষ ধরণের চরিন্রাভিনয়ে ভমেন রায় 
গছলেন দ্বতীয় রাহত। তাঁর ছটফটে ভাব, তাঁর উচ্চারণ, হাসি, আবেগ -- 
এই সবক বিশেষ কয়েকটি চরিত্রায়ণের সহায়ক ছিল। ভ্‌মেন রায়ের 
আঁভনয় প্রতিভার 'বাঁশষ্টতা 'নাহত আছে কাভাঁলো (কেদার রায় ) ও রডা 
(প্রতাপাদিত্য ) চরিত্র সৃষ্টিতে। পুরনো আভিনয়ের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে 
শম্ভু মিত্র 'লখেছেন, 
“কেদার রায়' নাটক সাহত্য 'সাবে কোনাদনই আদৃত হরান। তার 
মধ্যে আবার কাভালোর চরিত্রটি অত্যন্ত অবাস্তব ভাবে লেখা । কাভাঁলো 
ভাঙা বাঙলা বলে, হিন্দী বলেঃ আর ইংরেজ বলে ।......শুনেছি ভাদড়ী 
মশায় খন রডা আঁভনয় করোছিলেন তখন তানি ভাঙা ভাঙা চট্টগ্রামের 
ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভূমেনবাবু করতেন না। রডাতেও না, 
কাভাঁলোতেও না। কিন্তু মানুষটা জীবন্ত হ'তো। এমন একটা দত্ত 
বেপরোয়া শিশুসুলভ সারল্য প্রকাশ পেতো যে প্রথম দৃশ্যেই লোক তাকে 
ভালোবেসে ফেলতো ।*৬১ 


-অভিনেত্ত্রী- 


তুলনামূলক বিচারে 'বগত ধূগের  ১৯২১-১৯৪৪) আঁভনেত্রীরা, 
অভিনেতাদের মতো প্রতিষ্ঠা পেতে পারেননি । শরৎচন্দ্র পেশাদারী মণ্ডের 
সঙ্গে যুন্ত হয়ে দেখেছেন যে, “নাটকের হরোইন সাজবে, এমন একটিও 
অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না।' কথাটি অক্ষরে অক্ষরে না হলেও অংশত সত্য ৷ 
তথাকথিত পেশাদারশ মণে নায়িকার অভাব বা আঁভনেন্রীর অভাব আজও 
আছে। উচ্চাশক্ষিত বা শিক্ষিত আভনেত্রীরা আজও সংখ্যায় অজ্প। বিগত 
বুগ্ের আঁভনেন্রীরা আজকের তুলনায় আরও 'ন্বমানের ছিলেন । এক ধরণের 
অশিক্ষিত পুত দিয়ে এরা কোনো রকমে কাজ চালিয়ে গেছেন। নাচ-গান 
জানা আঁভনেম্রীর চাহিদা বোশি ছিল সোঁদন। ফলে আঁভনেত্রীরা নেচে গেয়ে 
করতালি পেয়ে ধন্য হয়েছেন । 

কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন--সকল অভিনেত্রীই আশিক্ষিত 
ছিলেন না। যেমন কংকাবতা সাহ; ছিলেন প্রথম স্নাতক-অভিনেত্রী। আবার 
অজ্পশিক্ষিত হলেও অশীলিত ছিলেন না কেউ কেউ, যেমন- প্রভা দেবন, 
নঈহারবালা, সরষূবালাঃ গেফালিকা দেবা প্রভাতি । এবং অবশ্যই বলতে 
হবে-_-এই সব আভনেত্রীরা 'গ্মিরশষগের আভিনেত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি 
'আধ্দানক' ছিলেন। ননিম়ে কয়েকজন বিশিষ্ট আভনে্ী প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। 


7 আশ্চধ্ময়ী 
আশ্চ্ঘময়ী সুদর্শনা ছিলেন না। তাঁর চেহারাঁটি গোলগাল ছিল, 


১৪২ বাঙালী মধ্যাবত্তের িম্লেটার 


তনলতাটি ছিল খর্ব । কিন্তু শুধু গীতপ্রধান চরন্লাভিনয়ে তান ছিলেন 
আঁছ্বতীয়া। মনোমোহন থিয়েটারে “দ্বেলাদেবী+* নাট্যান্চ্ঠানে মোঁতিয়া'র 
গানে এবং আর্ট থিয়েটারে এ্রীরামচন্দ্র' নাটকে "শবরণ'র ভূমিকায় আশ্চষমন্নী 
ধিস্তর খ্যাতি অর্জন করোছিলেন। আশ্চর্ষময়শীর আশ্চর্যজনক কণ্ঠকে 
ব্যবহার করার জন্য মণ্চমাঁলক (মনোমোহনে ) তাঁকে পাঁবষবক্ষ” নাটকের 
“দেবেন্দ্র সাজিয়েছেন । দেবেদ্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে 'গয়ে আশ্চর্য ময় 
গেয়োছিলেন, 
“এসোছল বকনা গ্রর পর গোয়ালে জাবনা খেতে ।” 

চাঁদ সদাগর নাট্যানষ্ঠানে আশ্চর্য ময়ী “নেতা'র ভামিকায় অবতার হয়েছিলেন । 
“নেতা'র গান ও আভিনয় প্রচুর “এনকোর' পেয়োছল। 


7 নীহারবাল। 


“কারাগার* নাটকের ভশমকায় “লেখকের কথা" অংশে নাটাকার মন্মথ 
রার 'লিখোছলেন, 


"মুস্ধাচত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তান বাগুলা নাট্যজগতের 

কলালক্ষতী-কজ্পা শ্রীষুস্তা নীহারবালা । মাতার মমতার, ভাঁগনীর স্নেহে 

আমার এই নাটক রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহত ও সঞ্জীবিত রাঁখিয়া- 

িলেন। নাটকের নৃত্য পাঁরকঞ্পনা তাঁহার এবং সে পাঁরকজ্পনা 

যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার হইক্লা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, 

আম 'বিম্বাস কার ।” 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে এক সময়ে আভনেন্রী নীহারবালা একেম্বরী হয়ে বহু 
নাট্যাভিনয়ের সাক্ষী হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। এবং 'তাঁনই ছিলেন 
[বগত যুগের নাটজগতের প্রাতানাধস্থানীয়া কলালক্ষরী। সকল গুণে 
গুণান্বিতা ছিলেন নীহারবালা । নতত্য, সঙ্গীত সম্পকে" তাঁর গভনরতা 'ছিল। 
এর ওপর আঁভনয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তো ছিলই। 

ধচরকৃমার সভা+ নাটকে নীহারবালা সর্বপ্রথম নীরবালা রূপে পেশাদার 
মণ্চের ঘাঁনষ্ঠতা লাভ করেন । এই সময্প তাঁকে রবীন্দুনাথের গান শিখে নিতে 
সাহায্য করেন দীনেন্দ্রুনাথ ঠাকুর । দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, “এমন মধুকণ্ঠ 
সচরাচর দেখা যাক্ন না। 

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নীহারবালা নানা ধরণের ও রসের নাটকে অবলাীলা- 
রূমে আঁভনয় করতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর গভীর অনরাগ ও সততা 
ছিল। “কণজিন' নাটকে ণনয়াত'র ভাঁমকায় গান গেয়ে নীহারবালা 
প্রাসাম্ধ অর্জন করেন। কারাগ্রান” নাটকে তান দুট ভূমিকায় দেখা 
1দতেন। “চন্দনা” ও ধারন । চন্দনার আঁভনয়ে ও ধাঁরন্রীর গানে দশ“ক- 
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বৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নীহারবালার 
সঙ্গে নজরূলেরও যোগাযোগ হয়োছিল এই সময়ে। 

নীহারবালাকে আমরা শেষাঁদকে নাট্যানকেতনে আঁভনয় করতে দোঁখি। 
আরও পরে 'শাশিরকূমারের মণ্েও তাঁকে দেখা গেছে। অত্যন্ত স্নেহশীলা 
ও সাহু এই আভনেন্রীট থিয়লেটারকে মনপ্রাণ 'দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন । 
ফলে কখনো কথনো প্রতারিতও হয়েছেন । শেষজীবনে নীহারবালা পণশ্ডিচেরনর 
অরবিন্দ আশ্রমে মেয়েদের নত্য শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎস্গাঁকৃত 
করেন। 


[2 প্রভা দেবী 


বিশ শতকের প্রথমাধে'র দর্শকের চোখে এবং শিশিরকূমারের ভাষায় 
আভনেন্র প্রভা দেবী “মণরাজ্জী”। ১৯২১ সালে ম্যাডান কোদপানগর “বেঙ্গল 
থয়োট্রক্যাল কোম্পান+” প্রাতিষ্ঠানের “আলমগীর” নাটকে রূপকমারণর 
ভূমিকাতে প্রভাদেবী সংলাপ মংবাঁলত চরিভ্রাঁভিনয় করেন। প্রয়োগাচাষ 
শিশিরকুমারের কাছে তাঁর প্রথম হাতে খাঁড়। ১৯২৩ সালে প্রভাদেবীকে 
“সীতা” রুপে দেখতে পাওয়া যায় ইডেন গার্ডেন-এর “সীতা” নাট্যাভিনয়ে ! 
সীতা প্রভাদেবীর সোনাঝরা সষ্ট। এরপর প্রভাদেবী নানাসময়ে ম:রা, 
রমা, ষোড়শী, ডীঁদপুর+ী, জ্ঞানদা, অন্নপণগি 'দিগম্ধরী, ভ্রমর, জুনন্দা, কুত্তী 
প্রভীতি চাঁরন্রে আঁভনয় করেন। 

আঁভনেত্রী প্রভাদেবীর সম্পদ ছিল তাঁর 'বাঁশন্ট বাচনকলা । বাচন- 
ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে হদয়াবেগের পাঁরমিত মিশ্রণে তিনি ছিলেন অনন্যা । শুধু 
বাচনকলা নয়, প্রভাদেবীর অনুকুল দেহচালনা ও বিশিষ্ট মুখভাঙ্গ অভিনয়ের 
চারুত্ব ফুটিয়ে তুলতো। গ্রভাদেবীকে ভালো করে বুঝতে গেলে পরিণত 
নট ও প্রয়োগাচার্য শম্ভু মিত্রের সাহায্য নিতে হবে। শু মন্র্-প্রভাদেবা 
সম্পকে সবিশেষ আলোচনার মাঝে লিখেছেন, 

“আমি একবার “কণজিন' নাটকে তাঁকে কুস্তাঁ করতে দেখোঁছিল:ম । 
সেটা ছিলো কোনো-এ কআ'ভিনেতার সম্মানরজনী। অনেক খ্যাতনামা 
আঁভনেতাই ছিলেন ।'*সেই হঠ্টগোলের মধ্যে প্রভাদেবী এলেন কুস্তী 
1হসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা কইতে । মূহুর্তে আমার মন থেকে মেলায় 
আসার চাপল্য অন্তীহ্ত হয়ে গেলো ।... 

ক মধাদা তাঁর বাচনে, কী ব্যাকুল ভাল্বাসা তাঁর কণ্ঠে । হঠাৎ মনে 
হ'লো এই স্মস্ত আঁভিনেতাদের মধ্যে তাঁকে মানায় না। তার স্থান যেন 
অন্যন্ূ। অন্য পরিবেশের মধ্যে । 

ণবন্দর ছেলে” নাটকে স্বামখ্র অপমানে স্তাভত হ'য়ে খন বড় বোয়ের 
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চিন্তে প্রভাবেদী বলতেন, তুই কাকে কাঁবাল্প লা ছোটো বউ ।_ সেটা 
আমার কাছে বিখ্যাত আঁভনয়ের মধ্যে গ্রণনীয় 1” 


প্রভাদেবীর অননকরণাীয় কণ্ঠস্বর যেমন ছিল তেমান ছিল মহখাবয়বের 
আকস্মিক পাঁরবর্তন ক্ষমতা । বিশেষ করে ওম্ঠাধর যে কিরকম নীরব কথা 
কইতে পারে তা প্রভাদেবীর আঁভনয়ে স্প্রমাঁণত । “সীতা” “রমা” ভ্রমর" 
বা ইন্দূমতট' চারন্রাভিনয়ে ওণ্ঠাধরের সাহায্যে প্রভাদেবী আভগান ও চাপা 
রহস্য প্রকাশ করতেন। 

করুণ রসাত্মক নাটকের করণ ভাীমকাগীলতে রুপ দিয়ে প্রভাদেবা 
আঁভনেন্রী জীবনের সার্থকতা খ'জে পেয়েছেন। ফলে তাঁর সং্ট সাঁতা, 
রমা, মরা, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, উমাজুন্দরণী, কুন্তী -যথাবথ রূপ পেয়েছে। 
সমালোচকেরা মনে করেন, করঃণরসের প্রাধান্য যেখানে কম - সেখানে প্রভা 
দেবীর কাতিত্ব সাধারণ স্তরের । উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা--ডাঁদপ[রণ, ষোড়শী, 
সিরাজী, শীতলসেনী_ প্রভৃতি চরিন্রাভিনয়ের উল্লেখ করেন । অবশ্য আমাদের 
এ রকম সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো মন্তব্য করা অসম্ভব । তবে আমরা এটুকু 
বলতে পার ষে, 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের আঁভনেত্ঈদের বুঝতে গেলে 
অবশ্যই নীহারবালা এবং প্রভাদেবণকে আশ্রয় করেই বৃঝতে হবে । 

| দর্পণ ॥ 


বশ শতকের প্রথমার্ধের দর্শকেরা অবশ্যই 'গিরশষুগের যুগের দর্শক 
ছিলেন না। রঙ্গমণ ও নাট্যকলার পালাবদলের ক্ষেত্রে এরা প্রভূত সাহায্য 
করেছেন। এ'দেরই উৎসাহে এবং অনন্রেরণায় পেশাদারী মণ্টের উনিশ 
শতকীয় গতানুগাঁতকতা ভিন্ন পথ নেয়। দর্শকরুচি যে রুমে ক্রমে নতুনের 
1পয়াসী হয়ে উঠেছিল তার প্রম।ণ আছে বরদাপ্রসম্ের ম্তব্যে-- 

“আমার ধারণা; নাট্যামোদী বুধীবংন্দের রুচি অতি দ্রুত পাঁরবাতিত 

হুইতেছে+। 

[ মিসরকমারশীর ধনবেদন' অংশ থেকে উদ্ধৃত ] 

যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায় মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক 
ভট্টাচাষ প্রভীতর নানা মন্তব্যেও বুঝতে পারা গেছে--দর্শক রুচি একটা 
নার্দন্ট বিজ্ঞানের নিয়মে যেন নতুন নতুন নাটককে আত্মস্থ করার চেস্টা 
করেছে। 

শুধু নাটক নয়, নাট্যানূজ্ঞানের সহায়ক প্রাতটি স্তরের শিল্পকর্মের 
নতুনত্বকে দর্শকেরাই 'টিকিট কেটে, দর্শনী 'দয়ে উৎসাহত করেছেন । যেমন 
ঘণয়িমান মণ্ে 'মহানিশা' শুর হলে রঙুমহলে দীর্ঘাদন আসন সংরক্ষণের 
জন্য সাড়া পড়ে 'গিয়োছিল। আবার স্থল পেশাদারী নাট্যকর্মকে দর্শকেরাই 


বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৪৫ 


শাসন করেছেন এমন দষ্টাম্ত আছে। এ 'বিবয়ে মিত্র থিয়েটারের অকাল মততুর 
কথা 'নিশ্য়ই মনে পড়বে শ্রীরঙ্গমে গণনাট্য সংঘের “নবান্ন” মণ্যস্থ হলে দর্শক 
মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। প্রয়োগাচার্য শাঁশরকূমার ব্যাপারাঁট 
অনুধাবন করতে পেরোছিলেন। এরই জন্য পুঃখীর-ইমান'এর প্রযোজনা । 


(৯৯২১ ১৯৪৪) এই পবেরি দশশকদের সম্পকে আমাদের গভর 
শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও কয়েকটি অরহচিকর মন্তব্য করতে হবে । রঙ্গমণ্টের ইতিহাস 
আলোচনার সময়ে আমরা বারবার "বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতাক্ষ করোছ যে সাধারণ 
দর্শকেরা উনাঁবংশ শতাব্দীর গতানুগাঁতিকতাকে 'ীবনা 'দ্বিধার মেনে নিয়েছেন। 
মণ্ডে সাধারণ মায়া সৃস্টি করে কিছু যুতস্ই গান ও নাচ দোঁথরে অথবা 
দশাগীলকে সোনা দিয়ে মড়য়ে দিয়ে, পেশাদারী মালিকেরা দশকের 
বাহবা কম্ডুয়েছেন 'থরেটারে প্রবেশপত্র পেয়ে এই দর্শকেরা খ্ড়া কেটে, 
মন্তব্য করে নিজেদের সরব উপাস্থিতি ঘোষণা করেছেন। এ'দের কাছে 
“কণজিন', "চাঁদ নদাগর' ও “গোরক পতাকা'র মধ্যে কোনো পার্থকা নেই। 
টকা'র যুগে এ'রা আবার সিনেমা হাউস পূর্ণ করেছেন। াসারয়াস” 
নাটকের 'বজ্ঞাপন '*দের আকৃষ্ট করতে পারোন। মণ্টমালক এবং অনেক 
নামকরা তভনেতারা অর্থ ও ষশ্লাভের সহজ রাস্তা খুজে গাবার জন্) 
এই সাধারণ দর্শকের সাধারণ চাহদার কাছে নত হয়ে পড়েছেন। কোনো 
আঁভনেতা এএনকোর* বা বাঁধা ক্ল্যাপ' না পেলে মালিকের ভ্রক:ট দেখতেন। 
ফলে হাততালর লোভে এল সন্তা পশ্যাচ। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 
“কর্ণাজজন-সীতার আমল থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে প্পীরিয়স দশ“কদের 
ভীড় বাড়তে থাকে । থিয়েটার যে শুধু হালকা হাসির আমোদের জায়গা 
নয়) এ ধারণা ক্রমেই প্রসার লাভ করতে থাকে এবং কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে বিশেষ 
অবাঁহত হন ।”৬ কথাটির সত্যতা সম্পকে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ 
আমরা জান বশ শতকের প্রথম দুই দশকের দর্শকেরা সকলেই 'পীরয়স, 
1ছিলেন না। “কণজিএন' বা “সীতা” চলার সময়ে তো নয়ই । সিরিয়াস দর্শকের 
আগমন হয়েছে তাঁরশের দশকে ৷ তবে সংখ্যায় এরা খুবই কম। 


আসলে এই সময়ের দশকদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে 
পাঁর। যাঁদও এই বিভাজন যথেন্ট বৈজ্ঞানিক নয়। তবু আমাদের স্বল্প 
বাদ্ধিতে লক্ষ্য করোছ যে, তন ধরণের দর্শক প্রেক্ষাগৃহে জমায়েত হয়েছেন ॥ 
এরা ষথাক্রমে+-- 

(ক) সাধারণ দর্শক ; অর্ধাশক্ষিত, আমোদীপ্রর দশক । 

খ) শীলিত দর্শক । 

'গ) কলেজ ও বিশ্বাঁবদ্যালয়ের পড়া দর্শক । 

(২য়)--১০ 
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ক. সাধারণ দর্শক 


সংখ্যাতত্বের 'বচারে সাধারণ দশকের পাঁরমাণ অনদ্যাপি সবাধিক। 
পেশাদারী রঙ্গমণ্টকে এ"রাই বরাবর বাঁচিয়ে এসেছেন । ফলে এই দর্শকগোণ্ঠীর 
মুখের দিকে তাঁকয়ে ইচ্ছেয় হোক আর আঁনচ্ছায় হোক্‌ পেশাদার রঙ্গমগ্তকে 
গাঁতপথ ঠিক করতে হয়েছে । অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার দ:ঃখ করে 
অহীন্দ্র চৌধুর কে বলোছিলেন, 
“আমাদের প্রকৃত মনিব হচ্ছে কারা জানেন ? এ যারা এক টাকা-দু টাকার 
[টিকিট িনে গপছনের সারিতে বসে । এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন 
হয় । কাজেই এদের রুচবাঁহভত কোনো 1জানস আমরা করতে পারিনা । 
বিদেশীরা করতে পারে, তাঁদের নাট্য অনুশীলন করবার সুযোগ আছে, 
তাঁদের একসপোরমেণ্টাল থিয়েটার আছে--চাঁদায় চলে--তাঁরা নতুন 
1জাঁনস দিতে পারবেন না কেন ?৮০৩ - 
শুধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেন, এযূগের সকলেই অপরেশচন্দ্ে 
সঙ্গে সমভাবে বিক্ষুত্খ। বিণ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের সামাজিক 
চরিন্রাট মণ্ডে উপাঁস্ছত থাকায়--পেশাদারী 'থিয়েটারগীল অগ্রগ্াতর নতুন 
ব্রান্তা খুজে পেতে বশেষ বেগ পেয়েছে । এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রের ঘটনা 
যে, কলকাতার কিছ সাধারণস্তরের মধ্যাবত্ত মানুষ ছিলেন 'থয়েটারের 
নয়ামক । এই সাধারণ মানুষের দল যখন দর্শক হসেবে উপাঁস্থত হলেন, 
তখন খ্‌ব স্বাভাবিকভাবে প্রমোদ উপকরণ হলো এ'দের প্রথম চাঁহদা ॥ 
দেশের বৃহত্তর আন্দোলন ও পাঁরাস্থিত থেকে বিচ্ছিন্ন অদ্‌রদশী" মানুষের 
দ্রা্ট যে ঘোলাটে হবে এতে আর সন্দেহ কী! অর্ধশীক্ষত বা আশাক্ষিত 
দর্শকের প্রত্যাশা সম্পকে সম্পর্ণত সচেতন হয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত 
মন্তব্য করেছেন, 
“দর্শকদের রুচি উন্নত করা বায়, অবনতও করা যায়। কিন্তু এীতহোর 
বিপরীত কিছ 'দিয়ে খুসি করা যায় না; শাক্ষতদেরকে যাঁদ বা যায়, 
আঁশাক্ষতদেরকে আদৌ যায় না ।**"তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ্ নাটক রসোতীণ' 
হওয়ায় ওপর 'নর্ভর করে; নাটকের আঁঙ্গকের ও প্রযোজনার ওপর নর । 
নাটক রসঘন হওয়া চাই, এবং সেই রস প্রবহমান থাকা চাই। তাও 
আবার যে কোন রস হলেই চলবে না, 'সিদ্ধরস -যার পাঁরচয় তারা বার- 
বার পেয়েছে রামার়ণে, মহাভারতে, পুরাণে ; পেয়েছে গণাতকাব্যের 
মাধ্যমে ; পেয়েছে ভাটিয়ালীতে ; পেয়েছে খেয়ালে ; প্রপদে ।” 
নিষ্ত্রশান্ত' অনূর:পা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ। আঁভনীত হয় ১৯২৯ 
প্রত্টাষ্দে। বস্তব্য হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মনের গরমিল দূৰ হতে বাধা, 
মন্মোচ্চারণ করে, আঁগ্র স্পর্শ করে? শালগ্রাম সাক্ষী রেখে, বিবাহ হয়োছল 
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বলে। তখন কিন্তু দেশে নারীর আঁধকার 'নয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে, 
সাঁহত্যে নারটর শ্বাতশ্্যের কথাও বড় হয়ে উঠেছে, সিভিল ম্যারেজও চালু 
হয়েছে ।'"'সেই দিনেও ওই মন্ত্রশান্ত নাটক অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
ঠিক তখনই অপর মণ্চে আমারই এীতহাসক নাটক প্গোরক পতাকা'-ও 
অভ্তপ্‌ব" সমর্থন পায় যাতে নারীর আঁধকার প্রাতষ্ঠার জন্য নারী সংসার 
ছাড়ে, সমাজ ছাড়ে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় ।”১৪ 


সাত্যকারের সৎ নাট্যকম“কে বেছে নেবার ক্ষমতা অধণীশাক্ষিত ও আঁশাক্ষিত 
দর্শকের কোনো কালেই নেই । এরা ভালো নাটককে ভালো বলেন কখনো- 
সখনো ॥ আবার মন্দকে চট করে মন্দ বলতে পারেন না। এই' ধরণের 
দর্শককে খাঁশ করার সহজ রাস্তা হলো-_-ফকিছ চকচকে পোষাক, সামান্য 
শকছ মণ মায়া, সুদর্শন ও সদর্শনা নায়ক-নায়িকা, কড়া সংলাপ, জমাট 
িলনান্ত কাঁহনী। বলাবাহুল্যঃ আজও এই রকমের দর্শক আছেন এবং 
সোঁদন তো 'ছিলেনই।১৫ এইখানে অপরেশচন্দ্ের বন্তব্যের একটু প্রাতবাদ 
করাছ। আমাদের জানা আছে_ অর্ধাশাক্ষত বা আঁশাঁক্ষত দর্শক মানেই 


এক টাকা দ-” টাকার খদ্দের ?ছলেন না। সামনের সারতেও এদের দেখা 
যেত। 


খ. শীলিত দর্শক 


বতর্মান পর্বে শীলিত দশকবৃন্দ পেশাদারী রঙ্গমণ্ের গণগ্রাহী হয়ে 
উঠোছলেন। এই সময়ের শীলত দর্শকেরা আর লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘ 
ভানতা করে থিয়েটারে আসেন 'ন। বারা এসেছেন তাঁরা সরবে এবং 
সর্দলবলে এসেছেন। একবার আসেননি, একাধিকবার এসেছেন। বাঁশন্ট 
মানুষের সাহচর্য এবং সমালোচনার দ্বারা রঙ্গমণ্ নানাবিধ ভাবে উপকৃত হয় । 
আঁভনয়, সঙ্গীত ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেটুকু পালাবদল ঘটেছে তার মূলে শম্ট 
মান.যের দানের কথা আমরা 'নশ্প্ই 'বস্মৃত হব না॥ পরিশীলিত দর্শকের 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মণ্মালিক ও প্রয়োগাচার্যরা সচেতন হয়ে উঠোঁছলেন। 
এর ফলে মধ্যযুগীয় পচ্ছগ্রাহতা থেকে রঙ্গম বারবার বোরয়ে আসতে 
চেয়োছিল $ এবং নবনাট্য আন্দোলনের মূলে এদের পৃঞ্ঠপোষকতা ছিল 
সবচেয়ে জরুরশী। সাধারণ দর্শকেরা পেশাদারী মণ্টকে অথ দিয়েছেন ; 
শনীলিত দর্শকেরা দিয়েছেন এাঁগয়ে যাওয়ার শান্ত ও সাহস। তবে সাম্প্রাত্তক 
কালের তুলনায় বিগত যুগের শীলত মানুষেরা সংখ্যায় অনেক কম 
ণছলেন মণ্ের দর্শক 'হসেবে। থয়েটার সম্পকে তাঁদের অর:চিও খুব কম 
ছল না। মশাই স্টার থিয়েটারটি কোথায় 2? জানি, কিন্তু বলব না”-_এই 
স্মরণীয় প্রবাদটির জম্ম হরেছিল এই সময়েই । 
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গ, কলেজ ও বিশ্ববিভ্ভালয়ের পড়,য়। দর্শক 


১৯৩০ সাল থেকে পেশাদারী মণ্টে কলেজ ও 'বিম্বাবদ্যালয়ের পড়ুয্পা 
দর্শকেরা আসতে শুর; করলেন। এ'রা একেবারে বিশ শতকের নব্য দর্শক । 
থিয়েটার থেকে কিছটা আমোদ এবং একই সঙ্গে শিক্ষা ছিল এ"দের কাম্য । 
শুধুমান্র আমোদের জন্য এ*দের কেউ কেউ আসেননি তা নয়। কিন্তু শিক্ষা- 
দীক্ষার সঙ্গে সরাসার যোগ থাকার জন্য এ'রা গিয়েটারকে ছোট করে দেখতে 
চানীন। বিশ শতকের তিারশের শিক্ষিত বাঙাল ছাত্রদের কাছে আদশ 
ছিলেন চারজন মানূষ। র্লাজনীতি গগনে এ"দের ধ্রবতারা সুভাষচন্দ্র বসু, 
সঙ্গীতজগতে দিলীপ রায়, কাব্য-কবিতায় নজরুল ও নাট্যজগতে শিশরকুমার 
ভাদুড়ী। 'তারশের ষে সব শিক্ষিত ছাত্র সোঁদন মণ্ডে যেতেন তাঁদের 
অনেকেই আজ প্রার্তীন্ঠত (কেউ কেউ লোকান্তীরত | এদের মধ্যে কেউ 
হয়েছেন সাঁহাত্যিক, কেউ বিজ্ঞানী, অধ্যাপক আইনজীবী আবার কেউ বা 
রাজনী1তাঁবদ-। সোঁদনের এই সব বিখ্যাত ছান্রদের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে 
আলাপ করে আমরা বুঝতে পেরেছি ষে, 1থয়েটার এ+দের কাছে । অনেকেরই 
কাছে । ষথাথ" নাট্যমখন্দর বলে ীাববোচত হতো ॥ এ'রা আঁভভাবকের ভর- 
ভশীত অগ্রাহ্য করেও নটনাথের আলয়ে আসতেন । মফস্বলের ছাত্রদের কাছেও 
[থয়েটার দেখার ব্যাপারাঁট ক্রমে কমে পপ্রয় হতে পেরোছিল। সৌঁদনের 
মফত্থলের ছান্তরা আজও স্মৃীতচারণ করতে গিয়ে বেশ গরের সঙ্গে একথা 
আমাদের বলেছেন । বতমানে কলেজ ও 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পড়ুক্লা দর্শকের 
সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বিবার্ধত হয়েছে। 


পরিশিষ্ট ১ 
হ্বপ্পের থিয়েটার : বাস্তবের লেবেডেফ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) অব্যবাহত পরে (১৭৯৫) এক রৃশ- 
দেশীয় মনীষা ব্যান্তগত উদ্যোগে তদানণন্তন ডোমতলায় (বতমান, এজরা 
স্ট্রীট ) প্রতিষ্ঠা করেন “বেঙ্গল? িয়েটার”। এই ২৫ নং ডোমতলার ভবনাঁটি 
ছিল জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের । লেবেডেফ মাঁসক ৬০০০ টাকা ভাড়ার 
গৃহাটি আধিগ্রহণ করে “বেঙ্গলন িয়েটার* নাট্যশালাটি স্থাপন করেন। 


লেবেডেফের সম্পূর্ণ নাম হলো গেরাসিম স্টেপানোভিচ্‌ লেবেডেফ । 
মানুষাঁট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৪৯ সালে রাশিয়ার ইয়ারস্লাভূল শহরে । 
লেবেডেফ খূধ অল্প বয়সেই লোৌননগ্রাদে (পিটাস'বৃগ" ) বাবার কাছে চলে 
এসোছলেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা । এরপর লেবেডেফ 
চল যান ইটালীতে । তারপর তাঁকে দেখা যায় ভিয়েনায়, প্যাঁরসে, অস্ট্রিয়ায়, 
ইংল্যাণ্ডে। ১৭৮৫৬তে লেবেডেফ মাদ্রাজে এসে পেশছলেন। এখানে তানি 
নানা সংগীত অনুষ্ঠানে ষোগ দেন। এরপর কলকাতায় আসেন ১৭৮৭ সালে । 
কলকাতাতেও নানা সঙ্গীতানন্ঠানের মধ্যমণি 'ছিলেন লেবেডেফ । গবেষক 
বলেছেন--কলকাতায় অন্তত্র পাঁচাট অনুষ্ঠানে লেবেডেফ যোগ 'দয়েছিলেন । 
উল্লেখযোগ্য যে লেবেডেফ যখন কলকাতায় পা দিলেন তখন “আমার্দের' 
কোনো থিয়েটার ছিল না। সেই সময় িয়েটারগ:ীল সবই ছল বিদেশীদের 
দ্বারা পাঁরচাঁলত, বিদেশী থিয়েটারের ধাঁচে গাঠত। যেমন--0১. 
0 1012 7)908050)6 08105্৮:” ইত্যাদি । সৌোর্দন দর্শক হিসেবে 
যাঁরা ?থয়েটারে আসতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রায় বিদেশী । আর বাক 
যারা আসতেন তাঁরা হলেন এদেশীয় রাজা মহারাজা । বৈষবচরণ 
আল্যের মতো কেউ কেউ সাহেবদের সাথে যোগ দিলেও হাতহাস 
বলছে, এইসব মণ্ডে সোঁদন সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার স্বাভাবিক 
ছল না। 


অক্লাস্ত পড়া জাতাঁশজ্প লেবেডেফ ভায়োঁলিন-চেলো বাঁজয়ে শহর 
কলকাতায় খন সুপারচিত হয়ে উঠোঁছিলেন, ঠিক সেইসময় অসাধারণের প্রাতি 
তীর অনুরাগ তাঁকে 'নয়ে এল থিয়েটারের জগতে ॥ কলকাতায় ইংরেজদের 
“ক্যালকাটা থিয়েটার'এর দৃশ্যপট ও আঁভননন এবং ইংরেজ আঁভনেতরী মিসেস 


১৫০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থয়েটায় 


্রিস্টোর নাচ-গান এব্যাপারে তাঁকে গভীরভাবে অন:প্রাণত করোছল। 
1থয়েটারের প্রাতি আন্তর অনুরাগ এবং শিক্ষক গোলকনাথ দাসের উৎসাহে 
১৭৯৫ সালের ১ জানংয়ারণ একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাকজ্পে লেবেডেফ জগন্নাথ 
গাঙ্গুলশর বাড়ী ভাড়া করেন। এখানে থেকেই শুর; হলো “বেঙ্গলী 
থিয়েটার ও নাট্যামোদা লেবেডেফের জয়ষান্রা। লেবেডেফ তাঁর আত্মকথায় 
িলখেছেন-_ 

শৃঁসম্ধান্ত নিলাম, এবার নাটক মণ্স্থ করতেই হবে ; দীপছোলে চলবে না। 

সুতরাং দিন ঠিক হোলো ১৯৭৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর |” 


লেবেডেফ “70 71015001950, ও 40৬০ 18 61)0 70986 1)০০৮০৮ নামে 
দু'খানি নাটকের বাংলা অনুবাদ করোছলেন। পাশ" 7)150718” এক 
আঁকিণিৎকর ইংরেজ নাট্যকার এম. জোডরেলের রচনা । "1405৫ 19 6170 10896 
70০৮৮ কার রচনা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে এটা বলা যায় যে 
নাটকটি মেডসিন মাল. গ্রে ল্‌ই-এর ইংরাজী নাটকের ভাবাননবাদ ৷ জানা যায়, 
নাটক দ-গট অনুবাদ করার পর লেবেডেফ মণ্চের নকশা তৈরী করেন ॥ শিক্ষক 
গোলকনাথ দাসকে অভিনেতা আভিনেত্রী সংগ্রহ করতে বলেন এবং স্বীকৃত 
শিশ্পীদের নিয়ে দৃশ্য প্রভীত আঁকয়ে নেন। এরপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। 
শেষ পর্যন্ত ১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর 17 70152015-এর বাংলা অন:বাদ 
কাঞ্পাঁনক সংবদল”এর আঁভনয়ানুষ্ঠান উদ্বোধিত হয় । 


নাতিসম্প্রীত (২৮ আগন্ট, শর্ুবারঃ ১৯৮৭) পি. টি. নায়ার গণশান্ত” 
পান্রকায় একাঁট প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 1,09৮ 19 618 1১09 [)9০6০৮ নাটকের 
আঁভনয় হয় ২১ মার্চ, ১৭৯৬ । আমাদের ধারণা, এ-তথ্যটি সত্য নয়। 
আসলে এ তারে “কাঙ্পনিক সংবদল'এর "দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল। এর 
[জ্ঞাপন বেরেয়েছিল ১০ মা) ১৭৯৬ । দর্শকেরা যাতে ভালো করে দেখতে 
পান তার জন্যে আসন সংখ্যা নিধারিত হয়েছিল দূইশত। প্রথম অভিনয়ে 
গ্যালারীর টিকিট মূল্য চার টাকা এবং বক্স ও 1পটের মূল্য আট টাকা ধার্য 
করা হয়োছল। দ্বিতীয় অভিনয়ে টিকিটের হার ছিল 0909 0010 110100: 1 
লেবেডেফের বন্তব্য অনুষায়ী দু”্‌ট আঁভনয়েই নাট্যশালা লোকলক্ষীর সমাগমে 
পরিপ্ণ হয়ে গ্িয়েছিল। 'তাঁন লক্ষ্য করেছিলেন 0%9::10530% 1)0050। 
স্বয়ং গভন'র জেনারেল লেবেডেফকে ইংরাজী এবং বাংলা আঁভনয়ের অনুমতি 
বা ছাড়পন্ 'দয়োছলেন। মনে হয়, প্রথম 'দনে শেতাঙ্গদের কথা ভেবেই 
লেবেডেফ একটি দৃশ্য মূল ইংরাজীতেই আভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু যার 
জন্য তিনি এত করলেন তাই শেষপর্যন্ত তার কাল হয়ে উঠল। এক গভীর 
চক্রান্তের শিকার হলেন লেবেডেফ। তাঁর নাট্যশালা ভস্মীভূত হলো । 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৬৯ 


নানা মামলা মোকদ্দনায় জীঁড়য়ে পড়লেন আতণ্ট লেবেডেফ । এই জটিল 
পাঁরাশ্থিতি থেকে মস্ত পেতেই তান ২৩ নভেম্বর ১৭৯৭ ভারত ত্যাগের 
?সম্ধাম্ত নিলেন । 


লেবেডেফ যে নাটকটি মণ্যস্থ করতে পেরেছিলেন সেটা আদৌ নাটক হয়েছিল 
কিনা এবিষয়ে সংশয় থেকেই যায় । কারণ একটি নয়, একাধিক । 


প্রথমত, কাক্পাঁনক সংবদল'এর ০7% নানা ন্ুঁটিপুণ। 

দ্বিতীয়ত, 1)19%01১-এর বাংলা করা হয়েছে “সংবদল', ॥০/-এর প্রতিশব্দ 
করা হয়েছে পক্রয়া” +*,-এর বঙ্গান্‌বাদ ব্যস্ততা? । 

তৃতীয়ত, নাটকটি পুরোপহার অনুবাদ নাটক নয়। দেশীয় লোকের 


মনোরঞ্জনের জন্য লেবেডেফ যোগ করেছেন নতুন নতুন চীরন্তর- গাউয়্যা, 


বাঁজয়ন্যা, নাঁচিয়্যা, খুনিয়া প্রভাতি ॥। যশৃন্ত হিসাবে লেবেডেফ বলেছেন-_ 
[110191) 1)76000০1 70010001615 200. [00016 ১১১,১১০, ॥ 


চতুরথত, ইতিহাস বলেছে, নাটকঁটিকে [00151 ১61-এ পাঁরিবেশন করার 
জন্যে লেবেডেফ ব্যবহার করেছিলেন 11)01:1) ১১।০0700 1 


এ-সতেও জ্ঞানতাপস লেবেডেফের কাছে আমরা নানা দিক থেকে 
অধমর্ণ £ 

[] বেঙ্গল" থিয়েটারের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন লেবেডেফ । 

[] তান প্রমাণ করেছিলেন বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা সম্ভব । 

|] [তিনি আমাদের মন থেকে হাঁনতাবোধকে মানত দয়েছিলেন। 

|] নতুন নাট্য 'বষয়ের সম্ধান করোছিলেন লেবেডেফ । 

[] লেবেডেফ বাংলার মাটিতে বিদেশী মণ্ডের বাঁজ বপন করেছিলেন। 

[0 তান নাটকে 139:2৭10৩ ১5১]৮কে স্বাকীতি 'দিয়েছিলেন। 


[] লেবেডেফ ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন ষে, বাঙালীরা ১11111015 ও 
1)701105 পছন্দ করে। 


[] ড. অরুণ সান্যাল মহাশয় আমাদের জানয়েছেন যে লেবেডেক 
ভারতচন্দ্রের প্রাণ কেমন রে করে না, দেখে তাহারে? ও 
'গুণ সাগরের নাগর রায়/নগর দোঁখয়া যায়" গান দ”ট ব্যবহার 
বরেছিলেন। 


১৫২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


লেবেডেফের প্রাতিক্ঠিত “বেঙ্গলণ থিয়েটার" একটি অস্থায়ণ থিক্লেটার একথা 
সত্য। সত্য ষেঃ এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য অসম্ভব রকমের বেশী ছিল। 
আর লেবেডেফ ষে সময় থিয়েটারাট প্রাতঘ্ঠা করেছিলেন সে সময় 'থিয়েটার- 
পাগল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণবরও উদ্ভব হয়ীন। 


তথাঁপ লেবেডেফ থিয়েটার ও নাটকের যে স্বরালীপ রচনা করেছিলেন 
ইতিহাসের 'নারখে তাকে অস্বীকার করার কোনো হেতু নেই। তাইবাংলা 
নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমণ্চের ইতিহাসে গেরাঁসম স্টেপানোভিচ: লেবেডেফ অবশ্যই 
একজন স্নরণনয় ব্যা্তত্ব। 


পরিশিষ্ট ২ 


ন্বান ১ সঙ্ঘশক্তির স্বীকৃতি 


'আগন' (৯৯৪৩ ), জবানবন্দী” িলখোঁছলেন যে বিজন ভন্রাচার্য তাঁরই 
লেখা চার অঙ্কে 'বিভন্ত পনেরোট দৃশ্যে সম্পূণ“ কালজয়শ নাটক “নবান্ন” । 
খুব উচ্চাভিলাধী রচনা না হলেও 'নবান্ন' একটা ক্রাস্তকালের নাটক ॥ যখন-_ 
'দুকোটি ক্গুধার আভশাপ/সংহত বাংলাদেশে/চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, 
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে । 


নূলত মধ্যবিত্তের দ্বারা রাঁচিত, প্রষোঁজত ও আঁভনীত এই “নবান্ন' 
নাটকটির সঙ্গে য্ন্ত হয়ে আছে সমাজের একটা পালাবদলের ইতিহাস। 
একেই বিজন ভট্রাচার্য বলেছেন- এটা ব্যবস্থার ওলট পালটের 
ইতহাস ॥” আসলে নীলদপর্প' থেকে “নবান্ন” (১৮৬০--১৯৪৪) অনেকটা 
দূরের পথ । 


'নীলদপণে'র রূপকার গ্রাম-জীবনের পটভ:মকায় ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে 
ঘেতসম্ত্রাসের কথা বলোঁছিলেন। একটির পর একটি চক্রান্ত ফাঁস করে 'দয়ে, 
মৃত্যু দৃশ্য পারকজ্পনার মধ্য 'দয়ে দখনবন্ধু দেখাতে চেয়েছিলেন-__ বাপরে 
বাপ নীলকরদের দি অত্যাচার 1” দীনবন্ধূর সাফল্য সম্পরকে আমাদের মনে 
কোনো সংশয় নেই । ব্িমচন্দ্র ঠিবই বলোছলেন_ নীলদপণ বাংলার 
€71)910 10115 (2191) 1 নীলদপর্ণ সোঁদনকার সামাজিক নাটক হলেও 
আজকের 'বিচারে এীতিহা?সক নাটক । 


নীলদর্পণের মত নবান্ন নাটকঁটিও ভারতবরের এক বিশেষ সময়ের 
এঁতিহাঁসিক দলিলকে তার পক্ষপঃটে আগলে রেখেছে । এই নাটকেও আছে 
পরাধীন ভারতের শোযণ বঞ্চনার করুণ ইীতহাস। এ-নাটক আকালের সন্ধানে 
বত। মংত্যুর মিছিল আছে এ-নাটকে। প্রধানের দুই পত্র মারা গেছে। 
বেয়নেটের সামনে বক পেতে 1দয়েছে পগ্াননপ, অনাহারে মারা গিয়েছে মাখন, 
মারা গিয়েছে দয়ালের ম্ত্রী। দৈৌহক মৃত্যু না হলেও প্রধান সামীয়িকভাবে 
মৃতপ্রায় হয়েছে । শহরে এসে কুঞ্জও মত্যুর হিমশণীতল »পশ* অনুভব করেছে। 
নল দপ'“ণে'র নবীনমাধবের সত্গে কুঙ্জের একটা সাধম* খখজে পাওয়া যাবে । 
নিরঞ্জন যেন কতকটা রাইচরণ । 


১৫৪ বাঙালী মধ্যাবিত্তের থিয়েটার 


এই সাধর্ম সত্বেও “নবান্ন” একটা বিশাল ক্যানভাসের উপর স্থাপিত 
নবাম্ষে'র রূপকার আমাদের বুঝিয়ে দেন প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন বা দয়াল এরা 
কেউই [1)015108%] নয় । আগমিনপুরকে একটা বিশেষ অঞ্চল বলে ভাববার 
কোনো কারণ নেই। এ-নাটক 'বপর্ধয় ও প্রাতরোধের নাটক । এ-নাটক 
শুধু কাঁষপল্লীর সমস্যাদীর্ণ নাটক নয় -এই নাটকের সঙ্গে যন্ত হয়ে আছে 
ভারতবর্ষের রাজপথ-জনপথের সমস্যা । মানুষের বেচে থাকার নানা দাবা 
আছে এই নাটকে । এ-নাটক বন্ধন ও মস্তর নাটক । তাই নবান্নে শুধুমাত্র 
শোষণ বণনার স্বরূপই উদ্ঘাঁটিত হয়নি--বিজন ভট্টাচার্য একটা আদর্শকে 
সামনে রেখে জন বা গণের সামনে 20196 119 বা পথানর্দোশিকা নিমণি 
করেছেন । দীনবন্ধু অত্যাচারকে দেখোঁছলেন, সমস্যার সাথে তার ম.খোমহখি 
দেখা হয়েছিল । কিন্তু পথের শেব কোথায় তা ?তাঁন জানতেন না। তব্‌ পথের 
প্রাস্তবতী" বিজন ভট্টাচার্য “আগনে"র মধ্য 'দিয়ে হে'টে এসে যে “জবানবন্দী '*র 
দায়াদ পেশ করেছেন তারই নাম “নবান্ন । সুতরাং সোঁদনের চারে সামাজিক 
নাটক হলেও আজকের চারে নবান্ন হলো একাঁটি কলঙ্ক ও মরাচাঁদের দলিল। 
যাঁদ “নবান্নে'কে এরীতহাঁসক নাটক বলতে আমাদের আপাঁত্ত থাকে তবে দ্ধযথহীন 
ভাষার বলতে হয় এট প্রথম বাংলা ভাষায় 'লাখিত [)0011)6৮1 
[02008 1 


১৯৩৯ সালে শূরু হয় "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । এই বছরই ১ সেপ্টেম্বর 
[হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আৰ্রান্ত হয় । পোল্যাণ্ডেকে সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে 
দেয় ইংল্যাপ্ড ও ফ্রা্স। ১৯৪১-এর ২২ জুন সোবিয়েত রাশিয়া আকান্ত 
হলে দ্বিতীয় বিশ্বষুম্ধের অথ যায় বদলে । ১৯৪১এর ৮ সেপ্টেম্বর জাপ 
সেনা চূর্ণ করে দেয় মালয় উপদ্বীপের অনেকগুলি 'ব্রটিশ ঘাঁট। ভাত সন্তস্ত 
ইংরেজশান্ত ভারতবাসীর সাহাধ্য চায়। ১৯৪২ এর ১৯-এ এীপ্রল বাপুজী 
হুরিজন' পান্নকায় লেখেন-__ 


“ইংরেজের উচিত এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া, কারণ ইংরেজ 
আছে বলেই জাপান ভারত আকুমণের তোড়জোড় করছে ।” 


পরাধীন ভারতবর্ষে গাম্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় এীতিহাঁসক আগস্ট 
আন্দোলন। সদাশয় ইংরেজ সরকার এ-সময় কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা 
করে। দূরদশ মহাত্মা সৌঁ্দন বলেছিলেন -“সারে শীহন্দ্‌স্থান মে জহালামুখী 
ফুটেগী ।* গাম্ধীজীর এই বন্তব্য দিকে দিকে নাদিত হলে দেশব্যাপী ব্রিটিশ 
বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ইংরেজ সরকারের রন্তচক্ষুকে উপেক্ষা 
করে ১৯৪২-এর ১৭ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধক তাজা প্রাণের 'বান্ময়ে গড়ে 


বাঙালী মধ্যবিত্তের িয়েটার ১৫ 


ওঠে তান্্লপ্ত জাতীয় সরকার । জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস দলের 
সাথে সেদিনের কমিউী্িস্ট পাও প্রচার চালায় । 


১৯৪২ সালের ১ মে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে [618] 10119 1 
দশজনের বেশী যাল্রীবহনক্ষম নৌকাগুলিকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সরিয়ে দেওয়া 
হয়। “পোড়ামাঁটি নীত' তৈরণ করে নম্ট করে দেওয়া হয় গোলার ধান। ফলে 
আনিবাষ“ভাবে দূভিক্ষ ও বেকারীর জন্ম হয়। 

বিপর্যয়ের শেষ এখানেই নয়। ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর এক ভয়ঙ্কর 
প্রাকীতিক 'বিপর্যয়ে মোদনীপূর আর ২৪ পরগণার চার হাজার বর্গমাইল অগ্চলে 
দাপিয়ে পড়া ঘূর্ণি ঝড়ে মারা যায় ২৫ লক্ষ মানূষ। খাদ্যের অভাবেও মারা 
বায় বেশ কিছু মানুষ আর পশহ। এই 'িপর্যয়কে মূলধন করে, দৃভিক্ষের 
স্বযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে মুনাফা শিকারীর দল। এরা একে একে 
নেয় জমিঃ গবাদি পশ., থালা বাসন, পাত্র কন্যা--এমনাক এরা “নারীকেও 
নিয়ে যায়।” 

নবান্নের শ্রম্টা বিজন ভট্টাচার্য চারটি অঙ্ক জুড়ে পনেরোটি দৃশ্যের ব্যহ 
রচনা করে আলোচ্য ইতিহাসের 0090017)01768610) ঘাটয়েছেন। --প্রথমে 
বলেছিলেন চড়াইয়ের কথা, পরে বললেন উত্রাইয়ের কথা । তাই “নবান্ন 
যেমন ইতিহাসের প্রাত বিশ্বস্ত নাটক, তেমাঁন এ হলো-_চড়াই-উত্রাইয়ের 
নাটক। বষম জবালায় মানুষ পুড়ে পুড়ে সোনা হয়। সোনার মানুষ 
নবান্ন উৎসব করে ; শপথ নেয়--“জোর প্রাতরোধ এবার” । “নবান্নের' জ্রষ্টা 
বলেন, একা একা লড়াই করা ষায় না। প্রয়োজন হয় সংঘশান্তর। সেকালে 
বলা হয়েছে “নবান্ন হলো প্রাতরোধের নাটক, জন বা গণনাট্য ৷ 

আসলে “নবান্ন” তথাকাঁথত জনমনোরঞ্জক নাটক নয়। হাতিবাগানের 
প্রমোদশালাগ্ীলতে যে নাট্যচ্চা আজও অব্যাহত তার সঙ্গে নবান্নের কুষ্টাম্বতা 
নেই। এ-নাটক লেখা হয়েছিল রোমা রোঁলার '1)0019,8 61)98:9 এর 
তত্বকে মনে রেখে । ০0165 11076:0 আলোচনা প্রসঙ্গে রোমা রোলা 
বলেছিলেন__ 


[] নাটক হবে সাধারণ দর্শকের জন্য । 
[] নাটককে হতে হবে সরল ও প্রত্যক্ষ । 


00 থিয়েটার হবে মেহনতা মানুষের থিয়েটার । সেখানে মান:যের জীবন- 
সমস্যা আলোচিত হবে। 


[0 সাধারণ দর্শক যাতে বিরন্ত না হয় সোঁদকেও লক্ষ্য রাখা দরকার । 
[] থিয়েটার হবে উদ্দেশ্যমৃলক | 


১৫৬ বাঙাল? মধ্যবিত্তের 'থিক্লেটার 


ভারতীয় গণনাট্য পংঘ মনে করতেন €99010108-0088670 8615 1)901)19 | 
তারা মনে করতেন নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের সংগ্রাম, সংস্কৃতি, অথ নৈতিক 
সুতির কথা বলতে হবে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এ-কথা স্মরণে রেখেই 
রচনা করোছিলেন “আগুন” “জবানবন্দী এবং নবান'। “দেবীগর্জন'-এও 
[তানি একই কথা বলোছিলেন। সুতরাং “নবান্ন” 'নীলদপ“ণে'র মত গ্রামজীবনের 
পটভূমিকায় রচিত একটি বিশেষ সমস্যার নাটক নয়। এ নাটক চাষাভ্‌ষার 
নাটকও নয়। এর আম্নাম অনেক বড়। “নবান্ন” বাংলাভাষায় লেখা প্রথম 
পূণাঙ্গি গণনাট্য। এর পটভ্াঁম আঁমনপুর হলেও মনে রাখতে হবে নাট্যবিষয় 
আছড়ে পড়েছে কলকাতার কংক্রিটের বকে । বিজন ভর্াচার্য এই নাতিদীর্য 
নাটকটির মধ্য “দিয়ে জনগণের প্রকৃত অবস্থাঁটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেপ্টা করেছেন। 
এবং অনেকাংশেই কৃতকাধ হয়েছেন । 


